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ধই গ্রন্থে যে কতিপয় প্রবন্ধ গ্রকটিত হইল, তাহা বহুকাল 
পূর্বে আর্ধ্যদর্শন, নব্যভারত, বিভা প্রতৃতি সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। “লাহিত্য-চিন্তা”্ম আমি রামায়ণ ও 
মহাভারতের সমালোচনা আরম্ত করি, এ গ্রন্থেও তাহার 
আর এক অংশ পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের দেশীয় পৌরাণিক 
সাহিত্যের আলোচনা এক্ষণে দিন দিন পরিবন্ধিত হইতেছে 
দেখিয়া আমি এই সমালোচনা! প্রকাশ করিতে উৎসাহিত 
ইয়াছি। তদ্দারা যদি সেই লাহিত্যের সমাদর কিন্ত পরি- 
মাণেও বদ্ধিত হয়, তাহা হইলেই ক্কতার্থ হইব । ইংরাজী প্রত্ৃতি 
ইউরোপীয় তাষায় সমালোচনার আধিক্য থাকাতে ইউরোপীয় 
কাব্যাবলির এত সমাদর বাড়িয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় এক্ষণে 
দ্রিন দিন আযাদের পৌরাণিক সাহিত্যের অন্বাদ যেমন: 
গ্রকটিত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সমালোচন-দ্বারা' তাহার 
সৌনরঘ্য, গৃঢ মর্দ ও তাংপর্ধ্যাদি প্রকাশ করা কি একান্ত 
কর্তব্য নহে? সেই কর্তব্য-সাধনে আমার চেয়ে ধাহাদের 
অধিকতর ক্ষমত! আছে, তাহারা সেই কার্ষে ব্রতী হইলেই প্রকৃত 
সুফল ফর্সিবার বিলক্ষণ সন্তাবনা। 

ইংরাজী যখন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী বিদা। 
হইয়া! পড়িয়াছে, তখন তাহা না শিখিলে নয়; কিন্ত তাহার 
বিধষয় ফল নিবারণার্থ হিনুশান্্াদির সমালোচনা! সঙ্গে সঙ্গে 
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করাই আবহবক। নহিলে সেই বিষ গ্রাবেশলাভ করিয়া খা 
একবার আমাদের প্রবৃত্তি ও কচিকে কলুধিত করিয়া দে 
তখন আর সে প্রবৃত্তি ও কুচিকে পরিশুদ্ধ করিয়া আনা ব 
গহজ কথা নয়। এই বিষময় ফল কি প্রকার, তাহা "সাহিত] 
চিন্তাপ্ম বিশেষবূপে আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণকার বঙ্গ 
সাহিত্য মধ্যেও তমোগুণাশ্বিত ইংরাজীভাব ও ইংরাজী বিদ্যা, 
অহিন্দু রুচি অনেক পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে । সেই 
'সাহিত্যও যেযন বহুল পরিমাণে অধীত হইতেছে, তৎসঙ্গে 
সঙ্গে সেই ভাব ও, রুচি বঙ্গ সমাজের হাড়ে হাড়ে সংবিদ্ধ 
হইতেছে। ক্রমে ক্রমে হিন্দুকে অহিন্দু করিয়া আনিতেছে। 
ইংরাজী সাহিত্য-পাঠের যে ফল, এই প্রকার বাঙ্গাল গ্রন্থাধ্যয়- 
নেরও সেই ফল হইয়া দাড়াইয়াছে। এই বিষমগ় ফল নিবা- 
রণের একমাত্র উপায় আমাদের শ্বদেশীয় দর্শন এবং ধর্মশান্ত্রাদির 
সম্যক্‌ প্রটার ও আলোচনা । তাই বলি, আমাদের পৌরাণিক 
সাহিত্যের সমাদর কর একান্ত আবন্ঠক হইয়া! উঠিয়াছে। 
রামায়ণ ও মহাভারত জয়শান্ত্রেরে অন্তত । জয়শান্ত্রের 
আধ্যাত্মিক উদ্দেষ্ত ধরিয়! তাহাদের কাব্যাংশ বিরচিত হইয়াছে ! 
'সেই উদ্দেশ্ত বিশদ করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। কতদুর 
কৃতকার্ধয হইয়াছি বলিতে পাৰি না। এই ছুই পুরাণ মধ্যে 
 যেইতিহাস ও লোকচরিত আছে, তাহা তাহার গ্রধান উদ্দেশ 
রই সাধনোপযোগী উপকরণ মাত্ব। আমাদের শাস্কে ইতিহাস 
বলিতে কি বুঝাইত এবং মহাভারত ও রামায়ণ সেই অর্থে 
কিরূপ ইতিহাসের আদর্শ-স্থানীয়, আমি সেই কথাই ব্যক্ত 
করিয়াছি। জুতরাং সেই পুরাণঘয়ের কাব্যভাগ বিকৃত করিতে 


৫ 


ঘা আর্ি তাহাদের এ্রত্ধিহাসিকতের অগলাপ করি নাই। 
ল্লরং তাহাদের ত্রতিহাসিকতব কোথায় ও কিরূপ, তাহাই খ্যাপন 
্রিয়াছি। তাহার! ধে এক প্রকার এতিহাসিক আখ্যান-কাব্য, 
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উই কথাই আমি বলিয়াছি। পঞ্চম বেদরূগে মহাভারত সাধা- 
স্বিগ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার এঁতিহাসিক 
্টনহাবরণ মধ্যে যে বেলধার্থের আধ্যাত্মিকতা এরাচ্ছন্ন রহিয়াছে, 
টকা” স্বীকার করিতেই হইবে। তাহার টাকাকারগণও 
পলচাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব, জয়শাস্ত্রের অধ্যান্ব 
রান আমার কথ। নহে। আমার কথা কে গ্রাহ করিবে? 
ান্ত্রে তাহার আধ্যাগ্সিকতা বিবৃত হইয়াছে বলিয়া আমিও 
পতদ্ূসরণ করিয়াছি । কিন্তু তদম্থসরণ করিয়া আমি এমত কথা 
বলি নাই যে, মহাভারত ইতিহাস ও লোকচরিত্র নহে। খবিগণ 
তাহাকে ইতিহাস বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। সুতরাং তাহা 
একাধারে ইতিহাস ও কাব্য। খধিগণ ইতিহাস বলিতে যাহা 
বুঝিতেন, তাহ। কাব্য-লক্ষণের সহিত অসমঞ্ধশীভূত নহে। আমি 
(সে কথ! বুঝায়! দ্িয়াছি। ইত্হাসবেতাগণ রামায়ণ ও মষ্টা- 

মতের এতিহাসিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহাদের অপর 
[দিক্‌ দেখাইয়াছি মাত্র। এক দিক দেখাইতে গেলে, অপর দিকের 
অপহৃব করা হয় না। | 

বলা বাহুল্য, মহাভারত ও রামায়ণ যে রূপে কাব্য, অপরাপর 
পুরাণও তদ্রপে কাব্য ৷ আলঙ্কারিক বলেন, যাহ! রসাত্মক বাক্য, 
তাহাই কাব্য। এ গ্রন্থে কাব্যের সেই লক্ষণ ও উপকরণ-_তাহার 
রস, কল্পন! ও ছন্দাির বিষয় আলোচন! করিয়াছি। গ্রন্থোক্ত 
কবিগণের প্রতিতাও বিবৃত করিয়াছি। প্রতিতা এবং কবিদ্ব 
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বলিতে কি বুঝায়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । কোন্‌ 

কাব্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার অধ্যয়ন- 
কিরূপ দেখিতে হইবে। যাহার অধ্যয়নে হৃদয় বিগলিত 

হৃদয় আর্র হইয়া যায়, তাহাই রসাত্মক বাক্য, তাহাই কা 
হুতরাং, যাহ। রপাত্মক গ্রন্থ তাহারই অধ্যায়ন-ফল .অ 
বাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহা কাব্য নহে। যা 
অধ্যয়ন-ফলে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় মুগ্ধ হয়, তাহ। ?ি 
কাবা, কিন্ত যাহার রসে সমুদায় সমাজ-মুগ্ধ, তাহা অতি উ 
কাব্য, বিল্লাতী সেক্সপিয়ারের ভাল তাল ট্রযাজিডি-দ্বারা৷ সম 
অহুরের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, তথাপি তাহারা কাব্য । তাহা 
অধায়ন-ফল অতি অপকৃষ্ট। ইংরাজী শ্বাধীন প্রেমঘটত কাব) 
ও ট্যাজ্জিডির অনুকরণে যে সকল কদর্ধ্য বাঙ্গালা উপন্ত 
কাব্য ও নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অধ্যয়ন-ফলে আ 
বঙ্গসমাজে তদনুরূপ স্বেচ্ছাচারিতা, বিলাসিতা ও সাম্যভাব' 
আচার-ব্যবহারের অতিনয় এবং আত্মঘাতী ও পরঘাতী খু, 
দূলের স্থ্টি হইতেছে। এই সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থে সেক্সপিয়া 
অতুলনীয় প্রতিতার সামগ্রী কিছুই নাই এবং অপরাপর ইংরা 
 কাব্য-নাটকের গুণভাগও নাই, কেবল তাহাদের দোষ-ভ 
আছে মাত্র। এইরূপ সাহিত্য-পাঠে সমাঙ্জ হইতে শ্রদ্ধা, তি 
দয়। প্রসূতি উচ্চ অঙ্গের গুণ সকল ক্রমশই তিরোছিত হইতেটা 
এবং তৎপরিবর্তে বিলাতী স্তায়পরতা৷ ও সাম্যতাতর বিলঙ্গ 
প্রাহুর্ভাব হইতেছে। সুতরাং অধুনাতন বিলাতী-রুচিসম্প 
সাহিত্যের অধ্যয়ন-ফল অত্যন্ত গত হইয়া দাড়াইয়াছে। কি 
আমাদের পুঝ্াণাদির রসোদদীপনা অতি উৎকষ্ট। এই পুরাণাি 
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পে সমূদায় বঙ্গলমাগ্ত কেমন সাব্বিক ভাবে প্রচালিত ও সংগঠিত 
হইয়াছে, বঙ্গলমাজে ব্যাস বান্দীকির কাব্যশক্তির প্রতাব কেমন 
গ্রভৃত, তাহা দেখাইবার জন্য আমি স্তন প্রস্তাবের অবতারণ! 
করিয়াছি। সেই প্রস্তাবে প্রদশিত হইয়াছে, মহাতারত-রামায়ণের 
সামাঞ্জিক ফল অতি উৎকৃষ্ট, এবং তজ্জন্য পুরাণ সমুদ্ায় অতি 
উতক্কউ রসের আধার বঙ্িয়া কাব্য নামের কতদুর উপযুক্ত গ্রন্থ। 
জগতে এই পৌরাণিক সাহিত্যের মত আর কোন্‌ কাব্যরাজির 


ফল তত উৎকৃষ্ট? এই জন্য বলি, বিলাতী রুচি-সম্পন্ন অনেক .. 


কাব্যের ফল আম্রী স্থষ্টি এবং পুরাণাদির সামাজিক ফল দৈবী- 
সম্পৎ (গীতা-১৬অ)। একের ফল সাত্ধিক, অপরের ফল রজ 
ও তমোগুণান্বিত। ৃ 

ব্যাস, বান্মীকি, রামপ্রপাদ প্রস্তুতি কবিগণ বঙ্গ সমাজকে 
কেমন প্রচালিত করিতেছেন, তাহা দেখাইয়! সর্ধশেষে তাহা- 
দের পৌরাণিক কাব্য-মধ্যে হিন্দুধর্মের সাধনা-পদ্ধতি কেমন 
নিহিত,যে ধর্ম্সাধন। বলে আর্ধ্যধামে মুনি-খধির সৃষ্টি 
হইয়াছিল-__-সেই ধর্শসাধনা-পদ্ধতি_হিন্দুর সেই সংযমপথ 
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করিয়াছি । চিন্তানুত্র এইরূপে হ্ত্রিত বলিয়া আমার এই গ্রস্থেল 
নাম “কাব্য-চিন্তা” হইয়াছে যেখানে সেই চিন্তার সম্পুর্ণতা 
সাধন হইয়াছে, সেই থানে আসিয়া বলিয়্াছি তাহা__সম্পুর্ণ। 
কলিকাতা হেগোলকুড়িয়া । 1 
১লা আশ্বিন, ১৩৭৭ । 
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কাবা,_-জগতে। 


--স্্পআাহটি (9 (ট০..... 


বাহ-জগতে। 


এ জগং বিভাময়। যতকাল জগ, ততকাল বিভা । হিন্দ- 
নিক মতে জগংসংসার যর্দি অনাদি হয়, বিভাও তবে অনাদি। 
নাদি কাল হইতে বিভা জগতের লোচনস্বর্ূপ হইয়। দিশ্মগুৰ 
'লোকিত করিতেছে । অনজ নারায়ণ অসন্তু বঙ্গাণত-ব্যাপ 
ইয়া, বিতারূপে অনন্ত জগ আলোকিত করিয়| আছেন। বিভা 
হার রূপ, বিভা তাঁহার এশ্বর্য্য, বিভা তীহার তেজ, বিভা 
[হার মহিমা । আমরা বিতাকে নমস্কার করি। 

1 গু্বীকত বিভারাশি বিভাকর, অনন্ত বিভার অংশ মাত্র। 
নই অংশঙ্জালী যখন লোক-লোচনের অনৃ্ঠ হইতে থাকেন, 
খন তিনি সন্ধ্যাদেরীকে সাঙ্গাইয়া যান। সন্ধ্যাদেবী তখন 
নন্ধ আকাশের অসীম-গ্রসার বসন পাতিলে বিভাকব সে 
নাচে নুবর্ণঘয় বিভারাশি ছড়াইয়া দেন। সন্বযাদেবী 'সেই 
'শিকে পুঞ্ধীকৃত করিয়া অগ্রে একটা তার গড়িয়া দেখেন. 


২ কাব্য-চিন্ত। | 


কেমন দেখায় । সে তারার উজ্্লতায়, সৌন্দর্যেয ও স্িগ্ধতায় 
দেবী মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই তারাকে শিরোভূষণ করিয়' 
তখন অগণ্য তারা গড়িয়া আপনার অনন্ত বসন ভূষিত করেন। 
্রীঞ্ূলত ক্রীড়াকৌতুকিনী সন্ধ্যাদ্বেবী সেই তারাবলিতে আকাশের 
অনন্ত প্রসারে কতই বৃহৎ বৃহৎ নুপ্তে গড়িতে থাকেন। কোন 
খানে সিংহ, কোন খানে মেষ, কোন থানে বৃষ, কোন খালে 
মিথুন, গ্রভৃতি রচনা করিয়া তাহাদের সৌনদর্য) বাড়ইবার জগ্ 
জগংকে ধ্বান্ত-রাশিতে পরিব্যাপ্ত করেন। মাঝে বিতার ছার,- 
পথ সজ্জিত থাকে৷ তখন তিনি বিভাবরী নাষে সেই তারা-খচিত 
ও ছায়াপথসজ্জিত বসন পরিয়। শোভিত হন। নিত্য নিতা 
এই নূতন-দাজে-সঙ্জিতা বিভাবরী-দেবী জগতের মনোহরণ 
করিতেছেন। সেই বিভাবরী-রচিত তারার কি রূপ! যদি 
তুমি বিভার সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, তবে সেই তারাবলিকে 
দেখ। ঘোর তমিত্রা রজনীতে এক একটাকে লক্ষ্য কর । তখন 
দেখিতে পাইবে, বিভার কি প্্গীয় স্থ্যতি, কি জ্যোতির্দয় রূপ! 
সে রূপ-জ্যোতিতে তেজ আছে, অথচ মাধুরী আছে; সে রূপের 
বিভায় উজ্জ্বলতা আছে, অথচ ন্নিগ্ধতা আছে। তারা যেন সেই 
রূপ-বিভা লইয়া তোঁমার সহিত সম্ভাষণ করিতে আসেন। যেন 
স্বর্গের কি সৌন্দর্য্য ও শ্রশ্বর্ধ্য দেখাইতে আসেন। তোমার 
কল্পনা তাহাকে কবিসত্বে পরিপূর্ণ করে। বিতা তখন স্বর্ণের কাব্য 
নূপে প্রকাশিত হন; 

_. ধিভাবরী দেবী কি শুদ্ধ অনস্ত আকাশে তারা ছড়াইয়া 
পরিতৃপ্ত হন? কৌতুকিনী সেই বিভা জালিয়া কত ক্রীড়া 
করিতে বসেন। সুরলৌকের ঠিক সন্মুখেই তেমতি একটা 


কাব্য-জগতে। ৩ 


নাগরের অনন্ত দর্পণ বিছাইয়৷ সেই অগণা তারাবলিকে প্রতি- 
বিষিত করিয়া দেখান। স্বর্গে অনন্ত নীলাম্বরে অগণ্য তারা, 
মর্ত্ে অসীম নীলাম্থু রাশিতে অগণা তারা । এই অনন্ত তারকা- 
বচিজসিংহাসন মধ্যে দেবী কি গভীর অন্ধকারে বসিয়া! আছেন! 
এই অনন্ত ্রঙ্গাগ্ডাকার রূপসাগরের বেলাভূমিতে চীড়াইয়৷ একবার 
দেখ, রঙ্গনীর কি অন্ধ-ূপ, আর বিভার কি সৌনর্য্য ! আকাশ 
পাতালে বিভার সমান সৌনর্যা ও সমান রূপ। আকাশে তুমি 
সেই তারকা-বিতার যে রূপরাশি দেখিয়াছ, পাতালেও দেখিবে 
তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। এ তারাও তেমনি ধক্‌ ধক্‌ 
জলিতেছে, এ তারাও তেমতি সুন্দর, তেমনি উজ্জল, তেমতি 
ধশর্য্য-পূর্ণ, তেমতি স্বগীয়ূপে-রূপবতী, তেমতি স্গিগ্ণ, তেমতি 
মনোহর, তেমতি জ্যোতির্দয়ী, তেমতি কবিত্বে পরিপুর্ণ। নীল 
সাগরের অনন্ত জঙ্গ রাশিতে ইহার বিভা সমান তেজে বিনির্গত 
ইইতেছে। অন্ধকার রজনীতে যিনি সাগরবেলায় ধ্াড়।ইয়া এক- 
বার স্বর্গে মর্ড্যে নেত্রপাত করিয়াছেন, তিনিই দেখিতে পাইয়া 
ছেন, বিভার সৌন্দর্য্য ও তেজ সর্বস্থলেই অন্ষু॥ ও অপরিবর্ত- 
নীয় থাকে । 

শুদ্ধ আকাশ-গাতালে বিতার রূপ দেখাইয়া বিভাবরী-দেবী : 
ক্ষান্ত হয়েন নাই । তিনি স্থলেও বিভার বাতি জালাইয়। দিলেন ।। 
প্রান্তরে, কান্তারে, কাননে, সরোবরে, পর্বতে, গহ্বরে, নিকুণ্জে,_ 
যেখানেই অশাধার আছে, সেইখানেই বিভার দীপ্তি ধক্‌ ধক্‌ 
অলিতেছে। দুরে থেকে দেখ, বিভার শত বঞ্ুত জেনাকী 
'আালিয়া তোযার চিত্তহরণ করিতেছে । তুমি কি সে দৃশ্ঠের 
শোত। দেখিয়। বল নাই, এ জগৎ ্ধার্থ ই কাব্যময় ! দুরে থেকে 
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যে কুঞ্জে কুঞ্জে পুগ্নে-পুঞ্জে বিভার বাতি-জাল! দেখিয়া, এক 
নিকটে গিয়। দেখ, আরও কত শোভা বিভার সৌন্দর্যা গ্রক" 
করিতেছে । কোথাও স্তবকে শুবকে, কোথাও এক একট, 
কোথাও প্রকাণ্ঠে, কোথাও গোপনে, কত বর্ধে কত ফুল,ছোথাঃ 
উজ্জল ভাতিতে, কোথাও কমনীয় কান্তিতে, কোথাও কে মহ 
সৌন্ধ্যে, কোথাও বিমল বিভায় তোমার চক্ষে রূপ-রাশি 
ছড়াইয় দিয়াছে । সে রূগকি সুধু দেখিয়া ফিরিয়া আপিতে 
পিবে, তোমাকে সৌরভে আমোদিত করিয়া অতি কোমল « 
নীরব ভাষায় বলিবে,_-আমার রূপে যে কেবল সৌন্দধ্য আছে 
এমত নহে, এ রূপ--সৌরভের ভাণ্ডার, কোমলতার আধার, 
বিমলতার আদর্শ, দেবতার ভূষণ এবং শান্তির নিকেতন । 
জলে, স্থলে, স্বর্গে, মর্ডযো, সব্ধস্থলেই অন্ধকারে বিভার বিখোহন 
কান্তি দেখিয়া, যখন তোমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তখন 
বিভাবরী আর এক নূতন বেশে বিভার সৌনধর্য দেখাইতে 
$গেলেন। তিনি বিভায় কিরীটিনী হইলেন। অন্ধ চন্ত্রাকারে 
বিতা তাহার শিরোভূষণ হইল। তখন বিতাবরী বিভার রা- 
রাজেশ্বরী | জগন্ময় তখন বিভার কোমুদীময় উশ্বর্য্ে ছাইয়। 
দিলেন। জগৎ যখন এই কৌমুদীর পরশ্বর্য্যে হাসিতেছে, সে 
হাসিতে ফোগ দিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে প্রহ্ছন সকল আপনার্দের রূপ- 
রাশির বিযোহন বিতা দেখাইতে সদর্পে প্রকাশিত হইল। কার 
বিতা ভাল বলিবে? কৌমুদীর দিপ্ত বিভা? না, প্রচনের সুকুমার 
বিত1? কার্প বিভায় অধিক সৌন্দর্য ? কৌমুদীর জগবব্যা 
বিস্তারিত বিভায়, না কুমূদিনীর ক্ষুদ্র আয়তনে রাশীরুত রূপের 
বিভায়? হায় বিভা, তোষার কি বিষোহিনী শক্তি! তুমি 
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কীনূপীর বিমোহিনী শ্ি-গ্রভাবে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া নিস্তব্ধ 
রিয়া ফেলিলে_অগৎ তখন বিভাবরীর ক্রোড়ে স্খে ও 
হলে নিদ্রা যাইতে লাগিল। জগতকে দিদ্রাতিভূত করির। 
মোিনী বিভাবরী কি করিতে গেলেন? নুধাকরের দুশীতল 
িগ্গ বারি লইয়া ধীরে ধীরে শিশিরপাতে উদ্ভিদ জগংকে সতে্গ 
্রিতে লাগিলেন । আর জীব-জগংকে ক্রোছ়ে বিশ্রাম দি়। 
[ীতেভ করিয়। নিশান শেষ শোভা দেখাইবার জগ্চ নবঙ্তীবনে 
নুপ্রাণিত করিয়া! তুলিতে লাগিলেন । জগৎকে নবজীবনে 
পূনর্জাবিত করিয়া এক নূতন চক্ষে বিভার আর এক: 
সৃতন সৌন্দর্য দেখাইবার নিমিত্ত কিয়ংকালের জন্য তাহাকে 
নিদ্রাতিভূত করিলেন। ধাহার শিরে সুধাকরের সুধাভ। গার, 
তাহার কি কখন সঞ্জীবনী শক্তির অভাব হয়? তিনি নিরাবনায় 
সকলকে অচেতন করিতে পারেন। এখন জগ এত নিচ 
এত নীরব যে, এই সময়ই বুঝি কোন যোগ-সাধনার উগণুষ্ঠ 
মবপর। নিন্তপ্ধ জগতে বিভাবরীদেবী বুঝি একবার যোগিনী " 
পাঞ্িলেন। খে বিতাবন্থ তাহাকে এত রুহে সঙ্জিত করিয়াছেন, 
একবার বুঝি, তাহারই ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। সমীরণ সহঃ 
ছুলের ধন-সম্পন্তি হরণ করিয়। স্বর্নাতিগৃখে ধৃপছালে ব্যন্ত রহিল। 
নীপরূপে চন্দ্র জলিতে লাগিল । নিশির শিশির পবিত্র বারি বন 
ছরিতে লাশিল। তারকাবপি পুশবরহ্ব রূপে শোভা পাইতে 
লাগিল। সমীরণ চারিদিকে দুম্বর ধনি করিয়া বৃছু মু বহিতে 
লাশিল। এমত নিন্তবকালে, এমত নুশ্থিরভাবে, মত পুঁজোপ- 
করশে কি কেহ কখন হু্যারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? বিভাব? 
ফোশিনীর আরাধনায় যেন অস্থি হইয়াই ক্রমে দে তাহার 
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সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন । তখন উদ্নাসে ধ্যানমগ্পা। বিভাবর 
দেবী .জীব-জ্গতের প্রাণিগণকে একে একে নিজ সন্মী”। 
গুণে জাগাইতে লাগিলেন। 

এবার বিতাবন্থ উদিত হইবেন । প্রাচ্যদদেশে তাহার 'গ্রথ 
বিতা। দেখিবার জগ্ঠ জগৎ সহস্রলোচনে চাহিয়া রহিল । সে 
_ বিভার জন্তই যেন কুঞ্রে কুঞ্জে পক্ষী সকল অপেক্ষা করি; 
আছে। পুষ্প সকল কুটিবার জন্ত উন্মথ হইয়া আছে। সমী 
রণ সুশীতল ও পবিত্র হইবার জন্য সমুদ্রে ক্সান করিতেছে 
শিশির পাতায় পাতায় পতিত হইয়া শাখীগণকে সতেজ করি: 
নবশোভায় সঙ্জিত করিয়াছে । স্ুধাকর নিজ গুধাদানে মৃত এর" 
জগজ্জনকে বাচাইবার জন্য ধীরে ধীরে কৌমুদী-আধারে গ্ুধীবদ, 
করিতেছেন । শ্ুধাসিক্ত কৌমুদী কিছু নিষ্রত হইয়া পি 
তেছে। ব্রাঙ্গণগণ পুজোপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। সঙ্গ 
পিত ও ভীবনা-যুক্ত জনগণ পূর্বাভিমুখে চাহিয়া আছে। দশ 
হারা পথিক একপৃষ্টিতে এক মার আশার দ্রিকে চাহিয়া আছে 
এত ওৎন্থক্যে কি কেহ স্থির থাকিতে পারেন ? জগতের আশার 
সায় বিমল স্থ্যুতিতে অনন্ত সাগর হইতে পূর্বদিকে বিতাবগ্ুং 
প্রথম বিত। বিকাশিত হইল । আর জগতের উল্লাস দেখে কে" 
এ আশার দীপ্ধির মত ুখতার! উদ্দিত হইয়াছে । উধাদেবী বি 
মোহনবেশে জগতে দেখ! দিলেন! এত সৌনরধ্য কি আর 
কাহারও আছে? বিভার অতুল্য বিশদ্ববরণে তাহার বদনদেশ 
শোতিত। শ্রখতারার সিন্দুর বিন্দু তাহার ললাটে । দেবা 
হাসিয়। হাপিয়। ধেন উল্লাসে নিকুঞ্জে গাহিয়া উঠিলেন। কমল 
নূপ নয়ন খুলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। দে লয়ে 


কাব্য- জগতে । ৭ 


'রমল প্রেম-অশ্রু ঝরিতে লাগিল । সৌরতে আমোদিত হইয়া 
্িগ্ধ সমীরণ-সহচরী জীবগণকে স্পর্শ করিয়। জাগরিত করিতে 
্লীলেন। প্রেনিক। প্রভাবতী সতী প্রভাকরের পুঙ্জার জ্ 
পর্তান্জিত পুষ্প সকল আহরণ করিতে আসিলেন। যে খধিগণের 
রবিতার লাবণ্য ফুটয়াছে, তাহার! পবিত্র বারিতে ম্লাত 
যা পৃজায় বসিলেন। পুজায় খধি উধার এই প্রথম বিভাতে 
্রায়ণের মৃত্তি দেখিয়া গাহিক্বা উঠিলেন-_ 







নমে! জবাকুগ্ুমসস্থাশং কাশ্যপেয়ং মহাছাতিং | 
ধ্বান্তরিং সর্দ্বপাপদ্রং প্রণর্তোহস্মি বিভাকরং ॥ 
গ্রতিধ্ধনি গন্ভীরে গাহিল £- 
প্রণতোহস্ি বিভাকরং। 
খষি আবার গাহিলেন__ 
“পবিত্র গগনে, পবিত্র কিরণে, 
পবিত্র ভাস্কর । 
নব সমূদিত, বিশ্ব-আালোকি শু, 
নমে। বিভাকর । 
তিমির নাশিয়া, উদ্মারিলে যথা, 
বিশ্ব চরাচর | 
পাপ বিনাশিঘ্া, লও পুণ্য-পথে, 
নমে। বিজ্তীকর ।” 
হিন্দপষি যেখানে এইবধপ বিশ্বরূপী অনস্থ দেবের আভাস 
পাইয়াছেন, সেই খানেই তাহাকে পু! করিয়াঞ্ছেন-_গায়দার 
তীর বাক্যে ঠাহাকে পু! করিষ্তটছেন। ভাহার জবাকুন্দ- 
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স্ধাশ সর্বপাপপ্ধ বিভাকরের উপাসনা জড়োপাসনা নে 
জড়োপাসনা কাহাকে বলে, হিনদুখষি তাহ! জানিতেন না 3 
কেবল বিশ্বরূপী অনন্ত দেবের অনস্তমুত্ঠির উপাসনা করি? 
ছেন।* 


অন্তর্জগতে। 


বহির্জগতের যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, মানবের অন্তুভগণ্জে। 
তদনুৰূপ একটা চিত্র আছে। আমাদের অন্থগতেও সং 
আছে, তমিত্রা রজনী আছে, রজনীর মধ্যে--তারকা, চক্টরোদ। 
জ্যোৎনার বিভালোক--সকলই আছে। শৈশব-কালে মান 
যখন নিপ্পাপ ও নির্দোষ থাকেন, তখন তিনি দিবালে'॥ 
হাসিতে থাকেন। মায়ান্ূপিনী যশোদা-দেবী তাহাকে লালণ' 
গালন করিতে থাকেন। তাহার কতই ক্রীড়া দেখেন । তাহ 
হদয়-বৃন্দাবন শত শশীর বিভায় আলোকিত থাকে । বয়োরণি 
' সহকারে মানবের বিষয়-বাসনা যখন বাড়িতে থাকে, মানবজীব 
তখন বিষয়বাসনা-রূপিণী যমুনা কুলে কংসরাজ্য মধুরার : অনুপ 


% আক ইরান রা নিকিঠে হিন্দুর ধানে তে জু 
উপ'সনা করেন। একথা ঠিক নহে। হিশুরা কোন কালে কো৭1ও জে 
উপামন! কয়েন নাই। ইংরাজীতে ধাহাকে [8/876-/01500) বলে 
হিন্দুর পুজা মেরূপ 8057০১01981) নহে | তিনি বাহা গুল জগ | 
যেখানে দেবভাবের বিকাশ দেখিয়াছেন। সেইথানেই সেই গুলিকে তেদ করি 
চুক, শৃগ্ধ হইতে কারপ-দেবতারই পূজা করিয়াছেন। হৃধাদেষে সরর্বপাপ। 
মুক্তির পুজা করিয়াছেন। এইনপে হিন্দু অনন্ত নারায়পের তেত্রিশ কো 
দেবরপ কল্পনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই| মানব কি সেই আন? 
দেবকে তেহিশ কোটরপে শিঃশেষ করিতে পারেন? তাহা কেব 
মম্ব-জ্ঞানের সীমা মাত্র) অনন্ত দ্বেতার শেষ নহে। 





পপ সপ পাাপ পপ. 
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ঘাহণ করে। ভোগে ও মায়ায় মানব-আত্ম। যতই জড়িত হয়, 
জক্কই আত্মার মলিনত। জন্মে । মানবজীবনে তখন সন্ধ্যা হয়। 
জজ্যারপর ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী আইসে। এই রুজনীতে 
টুঁধিতের নখ সকল মানব-জীবনকে কথক্চিত আলোকিত কনে। 
রং হুখ-সকল তারকার ন্যায় সেই অন্ধকারে জলিতে থাকে। 
উ্রীনবের এই যৌবনের প্রারস্থে তাহার সমুদর ভোগনৃত্তির উদ্রেক 
্ঞা। ক্রমশঃ উহারা বলবতী হইতে থাকে । এ সময়ে মানবের 
র্পপু-সকল বখন বলবান্‌ হইয়াছে, মানব যখন উন্নন্তগ্রায় হইয়া 
জ্া্য করিতেছেন, তখন তিনি কংস- তাহার হদয়-রাঙ্গা মথুবা, 
ক্রাহার প্রবন্তিষোত যমুনা । যৌবনের এই উদ্যোগী অবস্থাকেই 
স্্লানবের জাগ্রং অবস্থা বলে। এই জাগ্রং অবস্থা যতই বাড়িতে 
ভ্রীকে, ততই মানব-জীবনের তোগ ও শ্রশ্বর্ধ্য বাড়িতে থাকে । 
আগর্যযতোগের সহিত মানবজীবনে দ্বারক! উপস্থিত হয়। কুর- 
্ত্রের ( কার্যযক্ষেত্রের ) বুদ্ধেই মানবের তোগ ও জাগ্রং অব- 
ার শেষ। তখন বিজয়ী ধর্মারূপী যুধিটর বিবয়-ভোগের 
হাসন পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি-পথে আইসেন। সে যাহা 
ইউক, মানবজীবন যখন পাপ-তাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, 
[ণন কেবল বিষয়-স্খের তারকারাজি অন্তঃপুর আলো- 
কিত করিতেছে, ধখন কংসরাজ তাহার হৃদয়-সিংহাসন সম্পূর্ণ 
পে অধিকার করিয়। রাজ্যতোগ করিতেছেন, যখন ধর্ম-তক্ত- 
মদে, ও ধর্ধপ্রবৃত্তি-নূপিনী দেবকী কারাবদ্ধ, তখন কি মানব 
কদা। পাপতাপে অগুতপ্র হইয়! পুণ্যপথের পথিক হইতে চাহেন 
1? যদি চান, তখন কি হাদয়ে ঘোর গণ্ডগোল উঠে না? 
ক দিকে পাপ-প্ররৃতি সকল বলক্তী॥ অন্তদিকে পুথ্যপ্রনৃতির 
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ক্রম-ন্দ,দ্দি। হদয়ে এই পাপ-পুণোর তুমূল সংগ্রাম, ঘোর যৃদ্। 
- এই তুমুল সংগ্রামে ধর্বীর-হৃদয়ের দেব-ভাবেরই জয় | ধর্মবীরের 
দেবভাব ধীরে ধীরে জয়ী হইতে থাকে । দেবতাবের ঈবং বিভা 
জদয়ে উদয় হইতে থাকে । ঘোর ঝঞ্কাবাত ও ঝড়-বৃষ্টির "মধো 
নারায়ণের আবির্ভাব হয়। হৃদয়ে পুণা জ্গীবনের প্রতাত হতে 
থাকে । তাহাই কৃষ্চের জ্ন্ম-_হদয়-রজনীর চন্দ্রোদয়। ভর্দ- 
রাতে এই চন্দ্রোদয় হয় বলিয়া! এই হদয়-রজনীকে একদ্দিন অষ্ট- 
মীর রাত্রি বলা যাইতে পারে। এই মহা অষ্টমীতে যখন 
হৃদয়ে একদা দেবালোকের আবির্ভাব হয়, মানব তখন তাহাকে 
এক ছুল্ভ রত্ব মনে করেন। যে হৃদয়ে পুণা, সেই হৃদয়েই 
পাপ, পূণ্য পাপেরই অন্তরঙ্গ । পাছে পাপের প্রাবল্যে আবার 
পুণোর বিনাশ হয়, এক্তন্য সাধু সেই পুণ্য রত্নকে, সেই গলকন্দার 
হীরক বিতাকে, সেই অতলম্পর্শের মুক্তা-বিভাকে অতি যত্থে রক্ষা 
করেন। বিষয়-বাসনা শ্রোতের যমন! পার করিয়া সে রত্বকে 
অন্তরঙ্গ কংসের ভয়ে হৃদয়ের অতি নিভৃত দেশে সঞ্চিত করিয়া 
রাখেন । এই নিভৃত দেশ, গোপালয়-__গোপালয় হৃদয়ের 
দেবালয়--( কারণ, গোপ শের অর্থই প্রজাপালক দেবতা ) 
--এই দেবালয় আনন্দ-ধাম-_ইহাকেই নন্দালয় বলে। এই 
নল্গালয়ে দেবতাব ক্রমশঃ প্ররদ্ধ হইয়া কংসকে জয় করে। 
তখন বস্থুদেষ ও দেবকী মৃক্ত হয়েন। হৃদয়ের জ্যোত্মা ফুটে । 
আর্ধাথধির হদয়ে ধখন একদা এইরূপে দেববিভার উদয় হইয়া- 
ছিভ্‌, যখন ধর্ম ও তবপ্তানের বিতায় তাহার অস্তঃপুর আলো- 
কিত হইয়াছিল, তখন তিনি সেই জন্মাউমীতে নারায়ণের চতু- 
ভু্জ মূর্তির আবির্ভাব দেখিস! তাহাকে পুজা! করিয়াছিলেন। 
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সই সময় হইতে আর্চ্যধখধির ধর্শজীবনের প্রারস্ত। তিনি এখন 
কগ্দী। তিনি ক্রমশঃ ধর্দভাবে প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন 
ঠিনি দেখিলেন, অন্তরের আম্রিক পশুভাবের এখনও প্রাবল্য 
রহিগাছে। সমদায় ইন্জিয়ের শক্তি প্রবল রহিয়াছে । এ চৈতন্য 
*'হার পূর্বে ছিল না। তখন তিনি নিকষ্ট পশুভাবকে পরম 
অপুর” বলিয়া জানিতে পারিলেন । এই জ্ঞান-বিতায়, চৈতন্য 
১৩যাতে অন্তরের সমস্ত উশ্বধ্য, সমস্ত তেজ ও বীর্য ধন্মোনুখ 
হঠল। অন্তরের সিদ্ধিদাঠ়িনী বুদ্ধিও ধর্দ-রক্ষিণী হইল। জ্ঞান 
। সবুস্থতী ) উশ্ব্য্য ( লক্গমী) তেজ (কাকে )ও সিদ্ধিদায়িনী 
বুদ্ধি (গণপতি ) একত্র হইয়া ধন্মোনুখ হওয়াতে অন্তরে যে 
অপূর্ব তগবৎ শক্তির (ভগবতী) উপচয় হইল, সেই শক্তি-প্রভাবে 
তিনি সেই অন্ুরকে ( মহিষান্থুর ) সিংহবলে পরাজয় করিলেন । 
এই য়ের নাম ছুর্মোধসব ৷ অস্তরে তগবৎশক্তি সকল অন্গুরকে 
জয় করিতেছে | কিন্তু এখনও অন্ঃপুর নিষ্পাপ হয় নাই। 
পাপ রক্ত-বীজের হ্যায় শনৈঃ শনৈঃ দেখা দিতেছে । শ্তাম" 
তখন শ্ামারূপিণী হইয়। ধর্ম-অসি করে ধারথ করিয়! সমস্ত পাপ- 
বীন্জ নির্মল করিলেন। তখম ধন্মাধর্্ের আন্তরিক সংগ্রাম 
ঘ'মিল। মন ধশ্মতাবে স্স্থির হইল । ইন্দ্রিয় বিজিত হইল । আঙ্জি 
হদয়ে জগস্ধাত্রীর উদয়। সমস্ত পণুভাবের বলি হইয়াছে । তাই 
ঈরয়ের সমস্ত শক্তি ধর্দবলে বলবতী হইল। কাই্কেয় অন্তরের 
পন্মুরাজ্য অধিকার করিলেন। এইরপে খবি-হদয়ে সম্পূর্ণ ধর্মরাঙ্্য 
গপিত হইলে অন্তরে বৃন্দাবন ফুটিল। ধর্মজয়ের আনন্দ-কুঙ্গম সকল 
বিকসিত হইল । হৃদয়ে আর আনন; ধরে না। সমুদায় অস্তঃপুর সেই 
কুঙগমে পরিপূর্ণ । প্রেম-পরিমলে সেই কুহম সকল আমোদিত। 
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মানব-গ্রকৃতি এখন আত্মার বশীভূত ও ক্রীড়নক | আজি হদয়ে। 
রাস। ধর্শের পুর্ণশশী অন্তরে উদয় হইয়াছেন । প্রকৃতি-নন্দহী 
পুরুষের ধর্মরযণে মাতিয়াছেন | এ উন্মন্তুতা কি হদয়ে ধরে, 
তখন অন্তরে এক নূতন ভীবন উপস্থিত। তখন অন্তরের বস? 
কাল। হৃদয়ের সমন্ত শক্তি এক নবজ্ঞান-বিভার জীবিত হই, 
তেছে। কন্মকাণডের শেষ হইররাছে ; জীব এখন জ্ঞানী | "তিনি 
যে তত্বজ্ঞানে ভ্রানী হইলেন, বসন্ত পঞ্মীর জ্যোতমার মহ 
সেই তন্বজ্ঞান অন্তরকে গ্রভাদিত করিল। তত্রক্রানরূপিণী সপ 
শতী হৃদয়ে বিরাজিত। এই নবদার বিশিষ্ট দ্বারকাপুরে এখন 
ভগবান্‌ রাজা। কে আজি দ্বারকার এশ্বর্য দেখে! আঙ্ি 
যোগী সিদ্ধ হইয়া বিভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। তাহার সাধন! 
জ্ঞান-সমাধিতে মগ্ন হইয়াছে । সেই জ্ঞানমগ্ন আর্ধ্যখধির হৃদয়ে 
আজি 'দেবদোল। সমস্ত অন্থজগৎ ভগবানকে লইয়। রমণ 
করিতেছে । সকল গ্ররুত্তি, সকল অনুরাগ, কেবল ভগবান 
'জ্ঞানেই মোহিত। তত্বজ্ঞানের এই নবানুরাগে সমুদায় অন্তঃপু 
রঞ্জিত হইল। প্ররৃতিদেবী আজি পুরুষের সিংহাসনে 
অধিরিতা ও দোছুল্যমান। কিন্ত আজিও যোগীর হৃদয় সবা 
সমাধিতে ম্গ্র। তাহার পূর্বসংস্কার সকল আজিও নিস্তেজ হয 
নাই। এখনও আত্মার সম্পূর্ণ মলিনত! দুচে নাই । সবীহ 
আ'য্মা নিজ হইতে চায়! এই স্থলে আর এক মহা সংগ্রাঃ 
উঠিল। এখন ভগবৎ-শৃক্তি কেবল জ্ঞান-অস্ত্রে সঙ্জিত। চিত্তে? 
সংস্কার সকল শত রূপ (ছুঃশাসনাদি ) ধারণ করিয়! দুর্ষেযাধনে 
মত পরাত্র্ী হইয়াছে । ভগবতক্তিরপিী তরৌপদী লাহ্িচা হইয়া 
ছেন। জ্ঞানের সহিত আজি সংসার-বীক্ষের তুমুল সংগ্রাম । 
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টি ( কচ) জ্ঞানরূপে অবতীর্ণ হইয়া আর্জি ধর্শা, বল ও 
বকে উদ্দেছ্িত করিতেছেন । ধর্ম (যুধিঠর) বল (তীম) 
বীর্ধা, (অর্জুম), তহজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া সংসার-বী্ 
পুল করিতে চলিল। আজি কুকুকুলের ধ্বংস হইবে। তবজ্ঞান 
'্বিক বীর্যাকে এ ধ্বংসের পক্ষে গীতায় উপদেশ দিলেন । 
হিলেআত্ম। মুক্ত হইবে মা। এই উপদেশের পরেই কুর- 
কর্ে যুদ্ধ বাধিল। কুরুকুলের ধ্বংস হইল। চিত্তের সংস্কার 
ক্স অস্থঃকরণ হইতে একেবারে উন্ুলিত হইল । ভক্তি এখন 
, কাম হইয়। সাধনা ও ফোগপথের শেষে আিয়াছেন। এপন্‌ 
£হ ভক্তি, সাধনা ও যোগ সকছ্েরই শেষ হইয়াছে । জ্ঞান- 
দণদ্রের এক মহোচ্ছ সিত তরঙ্গে অন্তরের সমূদায় বৃত্তি ও সংদ্কার 
কাসিয়া গেল। কুরুকুল-ধ্বংসের পরই যছুকুল-ধ্বংস হইল 
অন্তরে এখন চিন্তল্স উপস্থিত। এই চিন্তলরের নাম যদ্ুকুল- 
ধ্বংস । আত্মা এখন চিন্ময় মাত্র। ভগবান একাকী বিদ্যমান। 
চিনি পরমাত্মাতে লয় হইবেন । আর্ধযঞধি তখন নিবাঁজ সমাধিতে 
সিদ্ধ হইলেন । এই সিদ্ধির ছবি কি জুন্দর ! এখন আস্ম!, চিরস্কল 
স্থস্বক্ূপ-_চিরন্তণ বিভাস্বরূপ-_সেই বিভাবস্থ পরমাত্মার ধ্যানে 
নিমগ্ন হইলেন । আত্মার রজনী শেষ হইয়াছে । এষে অন্তঃ- 
করণে কি এক অপূর্ব রাগরঞ্জিত বিভার আভাস দেখ! দিল, ত্র 
বুঝি আম্মার উষাক'ল। এ অনন্ত সুখের তারকা উঠিয়াছে। 
ই পরমাত্বার আভা! দ্বেখ! দিয়াছে ! উহার বিতা কতই উজ্জল ! 
অন্তরে আর আনন্দ ধরে না। সান্বিক কাননের পক্ষিগণ উল্লাগে 
গাহিয়া উঠিল। দিশাহারা! পথিকের স্তায় আত্মা পর দেখিতে 
পাইলেন। উধার আলোকে জ্ঞ্যোংঙ্াা মিলাইতে লাগিল । 
ছ্‌ 
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আত্মার মলিনত। ও অন্ধকার ক্রমে সমূদায় অপসারিত হই 
একে একে কাননের সিদ্ধি-কু্থম-কলি ফুটিয়া উঠিল। শা 
রূপিণী বিমল বিতাবতী সতী আসিয়া পুজোপহার জন্য কু 
সকল আহরণ করিলেন । জবাকুন্ুম-সঙ্কাশ অরুণরূপী. পরাম" 
গ্ার আবির্ভাব হইল। বিভাবন্ুর মুখ সন্দর্শন করিবাম'; 
মলিনতাযুক্ত আত্মার মক্তিলাভ হইল । রজনী যেমন দিবসে? 
বিভায় যিশাইয়া৷ যায়, আশ্মাও তেমনি পরমাজ্মার আলোছে 
মিশাইয়া গেলেন। অন্তঃকরণে চিরন্ুখ ও চির-আনন্দ দিবা, 
বিভা গ্ঠায় প্রতীসিত হইল । এই বিভাই-বিভা। এই বিভ' 
লাভ করিঘা কবে আমরা চির গুখী হইব। 


কাব্য____বনবাসে। 


চি ৩ 


বালীকির বন। 


বনবাসের স্থখ প্রাচীন কালের মুনিখধিগধ জানিতেন। 
ঠাহারা! সেই মুখে সুদী হইরা স্ুবর্ণময় রাজপ্রাসাদের ইন্ত্রতুল্য 
ই তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। তাহারা বনবাপের প্রাকৃতিক 
শব্্যে এত মোহিত হইয়াছিলরেন, যে লোকালয়ে কৃত্রিম ব্য 
তাহাদের চক্ষে ভাল লাগিত নাঁ। তাহাদের শাস্তি-রসাম্পদ 
বনাশ্রমে হিংসা ছ্েষ প্রবেশলাত করিতে পারিত না। সকলেই 
নিত্রতায় ও সঞ্ভাবে মুগ্ধ হইয়। বনে হুখ-্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। 
এমত কি, হিংস্র বন্য পশুগণও দ্বেষ হিংস। পরিত্যাগ করিয়া 
নির্ধিন্বে ধষিগণ-সঙ্গে একত্র সঙ্ভাবে বিচরধ করিত। খাধিগণু 
তাহাদিগকে কখন হিং! করিতেন না, তাহারাও খষিগণের 
প্রতি বিদ্বে ও সঙ্,চিত তাবে দর্শন করিত না। কিন্তু আজি সে 
প্রাচীন গরধিসমাজ নাই, বনবাসের সে নুখশান্তিও নাই। দে 
রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। রাম-রাজন্ব কালে বনবাসে 
যে কত সুখ ও শান্তি ছিল, তাহ! রামায়ণ-পাঠে বিলক্ষণ 
প্রতীতি হয়। সে শান্তির কথঞ্চিং বিদ্বোধপাদন হইলে, 
রামচন্দ্র অনতিবিলম্বে সে বিদ্রের ধিনাশ সাধন করিতেন । তিনি 
যপন বনবাসে গিয়াছেন, এইবূপ কত স্থানে কর বিশ্ব রিনাশ 
ক্রিয়া আশ্রমপদের শান্তি-বিধান করিয়াছেন। সীতা যেন 
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শান্তিন্ূপিণী হইয়া সর্ময় শাস্তিবিধান জন্যই রামের এ 
বনবাসিনী হইয়াছিলেন। টা যেখানে গিয়াছেন, দে 
থানেই শান্তি বিরাজিত হইয়াছে। সেক'লে লোকালয়ে & 
ছিল্ল বটে, কিন্ধ রর বনধাসে তদপেক্ষা অধিকতর, যা 
শাশ্তিরূপে বিরাহ্ধিত ছিল। লোকালয়ে বিষয়-সন্তোগের ক 
নাশ্রমে সাত্বিকভাবের প্রশাজ্জরসের স্থারী হ্রখ | অরণ্য-গ্রধাৰ তার 
তের সর্বত্রই তখন সংসার-ধাম। কি জনপূর্ণ রাজধানী, ৫ 
বিজন কানন, তখন সর্বস্থলেই লোকালয় । অযোধ্যার রা 
ধানীতে তখন সংসার) প্রতি জনপদে, প্রতি গর্ীতে, প্রি 
গাষে তখন সংসার; আবার মহারণ্যে, কাননে, ও নিকৃখে 
তখন তাপসগণের সংসার । মুনিগণও স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে সংসাঃ 
বিরচন পুর্ন্ঘক সুখে ও শান্তিতে অবস্থান করিতেন । বামায়ণে 
হনিখষিগণের সংসারাশ্রম-2খ ও বানপ্রস্থ শান্তির আনেক চিও 
প্রদর্শিত হইয়াছে । রামচন্দ্র বনবাসের দশ বংসর কাল আশ্রষে 
'্ংশষে বেড়াইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন । নির্ধা- 
পিতা গীতাও অযোধ্যার রাজব্রণে বর্িত হইয়াছিলেন বটে, 
কিন্ু বান্দীকি-আশমে মুনি-কন্াণের সহিত অগ্যবিধ সুখস্য নে 
তিনি বাস করিয়াছিলেন। এই জন্ত বলি, সেই প্রাচীন কালে, 
সেই রাম-রাঙ্তত্ব কালে বনবাসেও সখ ছিল। কবির কল্পনা 
এত সুন্দর যে, আমরা এক একবার বনবাসের নুখকে লোকা- 
লয়ের স্থুখ অপেক্ষীও অধিকতর জ্ঞান করিতে থাকি । রামচন্দের 
সহিত বনবাসে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রযষণ করিয়া আমাদের একদা 
ইচ্ছা হয়, আমরাও মুনি খষিগণের সঙ্গে সেইরণ আশ্রমপদে গিয়। 
বাম করি। আবার যখন রামরাক্ত্ব-কালে অযোগ্যান্ মুখ 
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্খি, তখন আর সেই বনবাপের স্থুখ তত প্রিয় ভান হয় না! 
ফুবি এইবপ জগৎ সংসারময় স্থখে পরিপূর্ণ করিতে পারেন । 
॥ প্রাচীন তারতে অরণ্যও কেমন লোকালয় ছিল, তাহার, 
বিশ্রদ চিত্র আমরা রামায়ণে দেখিতে গাই। তখনকার বন ষে 
ঠ্ মনিখধিগণের পুণ্যাশ্রষে পরিপূর্ণ ছিল এমত নহে, এই 
মাশ্রমৈর পথ-সকলও অরণ্যবাসিগণের বিদিত ছিল । খুনিঝষিগণ 
াশ্রমে আশ্রমে সর্বদা যাতায়াত করিতেন। তীহার্দের বনপথ 
তি পরিষ্তত ও নিরুপদ্রব ছিল। তখন অরণাদেশ-সকল 
কেমন খধিগণের পরিচিত ছিল, এই দেখুন, তাহার একটা 
বিখদ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মহাত্মা ম্তীগ্ম রামকে অগন্ত্যা- 
শপথ নির্দেশ করিয়া দিতেছেন £-- 

“রাঘব! তুমি জানকীর সহিত আগস্ত্যাশ্রমে গমন করায় 
যেস্থানে মহর্ষি আছেন, আমি তাহার পথ বলিয়া! দিতেছি । 
'তুষি এই আশ্রমের দক্ষিণে পঞ্চ যোঙ্জন পথ গমন করিলে একটা 
উজ্জব্ শ্রীসম্পন্ন আশ্রম দেখিতে পাইবে, উহ। সেই মহর্ষি অন- 
সত্যের ভ্রাতা ইঞ্সবাহের আশ্রম,সেই বনের অধিকাংশই স্থল- 
তাম। উহা পিপ্ললীবনে পরিশোতিত এবং বহুবিধ পুষ্প ফলে 
অতীব রমণীয়। তথায় কল্লকঠ বিহঙ্গণ নিরন্তব মধুরম্বরে 
কুজন করিয়া থাকে। কোনস্থানে নিশ্মল জলপুরণণ ও রাজহংস- 
শোতিত জলাশয় রহিয়াছে, তাহার তটে চক্রবাক সকল বিচরণ 
করিতেছে, এবং নানাবিধ কমল-কুন্যে এ সরোবর অতি নুন্দর 
দেখাইতেছে। বাম! তুমি এক রজনী সেই *নাশ্রমে বাস 
করিবে। যামিনী প্রভাতা হইলে এ বনখণ্ডের গার দিয়। 
দৃক্ষিণাতিমুখে এক যোঙ্গন-পথ যাইবে, তাহা হইলেই মহর্ষি 
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অগন্তোর আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। সেই বছ-পাদপ-শোভিত রমণী 
আশ্রমবনে তুমি জানকী ও লক্ষণের সহিত পরমানন্দে . বিহাঃ 
কছিতে পারিবে |” 

বাণ্তবিক, সেকালে বনদেশ সর্বাংশেই শান্তির আম্পদ সংসার- 
ধামে পরিণত হইয়াছিল। তথায় জনপদ ও রাজধানীর কোলা- 
হল ও পীড়ন ছিল না, অশাস্তি ও উপদ্রব ছিল না, তন্ন ও ' ছুঃদ 
ছিল না, অথচ সংসারের সকলই ছিল। মুনিখধিগণ অভ্যাগত্ত 
অতিথিগনকে দশদিন আতিথ্য-সকারে পরিতৃপ্ত করিতে গারি- 
তেন। শত শত শিষাগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন 
কখন কোন তপোবিন্ন অশান্তি উপস্থিত হইলে অমনি খধিগণ 
বাজসহায়ত। গ্রহণ করিয়। তাহা নিবারণ করিতেন। 

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আমরা রাজধানীর প্রশ্বর্ধ্য-বর্ণনা 
দেখিতে পাই। পূর্বতন রাজধানীর প্রশবর্্য সেই প্রাচীন কালেও 
কত মহাহ ও বত্বময় ধনসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহার বিচিত্র 
চিএ রামায়ণে অস্িত হইয়াছে । এই পৌনর্য্যে মন চমতকত 
. হইলে, আমরা একেবারে বনবাসে আসিয়া পড়ি । বনে অন্যবিধ 
সৌন্দধ্য আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। কৃত্রিঘ সৌন্দর্য ও 
কুহ্থমময় শোতার স্থলে প্রকৃতির মোহন মাধুরী দেখিয়া নয়ন 
পরিতৃপ্ব হয়। চিত্রের বৈপরীত্য হেতু এই শোভা যেন অধিক- 
তর সুন্দর বোধ হয়। বান্মীকির হস্ত-ম্পর্শে সব্ঘদেশ সুন্দর 
হইয়। গড়ে। যেখানে বান্দীকির উদয় হইয়াছে, সেইখানেই 
অরণ্য নিকুগ্র-শোভা, সরোবর কমলবনের শোভা, নদীকুল 
কলহংসের শোভা, এবং চিত্রকুট-নন্দন-কাননের শোতা. ধারণ 
করিয়াছে। বান্ধীকি যেন সক্দেশ কুহ্থয বিবর্ণ করিয়া যাই- 
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তৈন। তাহার সীতা যেমন প্রতি তাপস-আশ্রঘে শান্তি গরতি- 
টিত করিয়। গিয়াছেন, তিনিও তেমনি বনে বনে সৌন্দর্য্য 
ছিড়াইয়৷ গিয়াছেন। এই দেধুন, রাম বনপথে কিন্পে গমন 
বুরিতেছেন। 

বাম সব্বাগ্রে থাকিয়া এবং মধ্যে জানকী ও পশ্চান্তাগে 
ধনুপ্গীণি লক্মণকে রাখিয়া বনমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। 
তাহারা পথে বিবিধ টশলপ্রস্থ, রমণীয় কানন, নির্মল সলিলপূর্ণ 
স্বোতস্ব তী, পুলিনচারী সারস ও চক্রবাক সকল, বিকচকমলাল- 
হত ও জলচর পক্ষী সহিত রম্য তড়াগ, মদোন্ত্ত সবিন্দু হরিণ- 
গথ, দীর্ঘ-বিষাণ মহিষগণ, ওদ্রমারি করী সকল দেখিতে দেখিতে 
বুরবনে উপস্থিত হইলেন । ইত্যবসরে ভগবান মরীচিমালী 
অন্তাচল-শিখরে অধিরোহণ করিলেন। তথন সেই রম্য বন- 
মধ্যে চতুদ্দিকে যোঙন-বিশ্বর্ণ বিকসিত রক্ষোৎপল ও পুণ্তরীক 
সমূহে সমলঙ্কত, সারস কলহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিসঙ্ক,ল, 
ুণাল-তক্ষণাশয়ে সমাগত তীরবর্তী গলযুথে পরিশোতিত 
প্রসন্ন-সলিল-দুর্ণ এক রমনীয় সরোবর তাহাদিগের নয়ন-পথে 
পতিত হইল। সমীপবন্তা হইবামাত্র নেই সরোবরের অভ্যন্তর 
হইতে সুমধুর গীত বাদিত্ররব তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট 
হংতে লাগিঙ্গ। কিন্তু সঙ্গীতকারী লোক সকল দৃষ্টিগোচর 
হইল না ।” 

বাত্রীকির বন এইরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য পরিপুর্ণ। রাম- 
বনবাসের দশ বৎসর কাল পরম স্থথে কাটয়! গিয়াছিল। 
তিনি লক্ষণ ও সীতা সঙ্গে মুনিগণ কর্তৃক সবরৃত হইয়া আশ্রমে 
জশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, বনের নানাস্থানে বিহ্বার করিয়া 
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বেড়াইয়াছিলেন এবং বিচিত্র গোদাবরী-ভীরে পঞ্চবটা বনে 
সীতার কুহ্মবন-শোতিত নিকুঞ্জ-কাননে নিশ্চিন্ত হইয়া গ্রশায 
 স্থধে বাম করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, প্ররুতি-নুন্দরীর সৌন্দ্ঘ 
অঙ্কনে বান্দীকি সাতিশয় গ্রীতিলাত করিতেন। তাহার বুল 
গ্রকৃতিদেবী হাসিয়া বেড়াইতেন। 

রামার়ণের অরণ্যকাঞ মধ্যে প্রবেশ করিলে আমর। যেন 
যথার্থ কোন বনমধে) ভ্রমণ করিতেছি, এমত অনুতব হয়। 
বাণীকি অনেক স্থলে বনের মুর চিত্র দিয়া শিয়াছেন | ঠিনি। 
এক এক স্থলে তুলিকা-হস্তে যেন ম্বভাব-সৌনর্য্য চিত্রিত করিয় 
যাইতেছেন। কোথাও তাল তমালের বৃহৎ অরণ্যানী ঘন- 
চ্যায়ায় আচ্ছাদিত ; পত্রে পে, গুলে গুনে, লতায় লতায় 
জড়িত, এবং হিংশ্র বনজ্কতে নিনাদিত ও আকুলিত ; কোথাও 
যুনিগণের আশ্রমপদ নিকুপ্র-শোভিত, হোমামিধূমে ধূনরিত ও 
বেদগানে মুখরিত; কোথাও সরোবরে কমলবন গ্রশ্কুটিত ও 
ঞলচর পক্ষিগণ-দুশোতিত,/কোথাও পন্ধাপসরের মধুর সঙ্গীতরুবে 
প্রতিধ্বনিত, কোথাও পার্ধত্যদেশ সুন্দর ওযধিমালায় পরিপুরিত, 
কুননুমে কুন্ুমিত ও তরুযালায় আচ্ছাদিত; কোথাও জানকী 
নানা বন-দেশের শোতা৷ দেখিতে দেখিতে মোহিত হইয়া যাইতে- 
ছেন; কোথাও বা বনগথের জটিলতা ও কুটিলতায় বিশ্রান্ত 
হইয়া পড়িতেছেন। কোথাও কানন-লতা৷ গাছে গাছে উঠিয়া 
বনশোভা বাড়াইতেছে, কোথাও বদরীবাহু সীতাকে আলিঙ্গন 
করিবার জন্ত প্রসারিত হইয়াছে । বনবাসে রাম লক্ষণ ও সীতা- 
নেবাঁ যত দেশে ঘত শোভ। দেখিয়া! বেঙাইতেছেন, আমরাও 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই বনদেশের তত শোত। দেখিয়া বেড়া- 
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্রতেছি। মনে হইতেছে, আমরাও রামের সঙ্গে বনবাসে আছি। 
টিমের বনবাস প্রকৃত বনবাস,রাম বন ব্যতীত অন্তত্র গন করেন 
আাই। তিনি বরাবর বনমধ্যে আবন্ধ ছিলেন। তিনি বনে 
রুতেই ভণ করিয়াছেন, বনে মনি ও খবিগণের আশ্রম দেখিয়া 
টি ঠাহাদিসেতর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া বেড়াইয়াছেন। 


২ 


ক্ীলং আমরাও রানের সহিত কখন বনের বহিষ্েঞ্ে্াপি 
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্রীই। বনে বনে আমরা টিরদিন বনশে 






[ঠ/ 01. 
ব্যাসের বন। 5 ঁ | 


কিন্থ মহ!ভারতে পঞ্চগাগবের বনবান এ টা 

মি ব্যাসের বনে প্রবেশ করিবে, তখন আর তোমারি অনু তব 
চিইবে না যে, তুমি বনবাসে আছ। ব্যাসের বনে স্থানে স্থানে 
[৭ সানাগ্ত বন-বর্ণবা আছে, তাহা এত ক্ুপ্র যে, তাহা অগ 
টিহতর ও উদ্জলতর চিত্পে টাকিরা গড়িদ্াছে। দে বনে বাহ- 
তের স্বভাবচিত্রকর কলির হস্তপ্র্শ যত নারাজ, 
পেক্ষা দার্শনিক পণ্ডিতের পাতিত্যা, অস্থক্গতীয় | ক 
টন এবং ধর্মাবিং তত্ব খবির পারমার্ষিক করন|র ৫ ও 
অধিকতর অনুভূত হইতে থাকে । ব্যাসের বনে -সামান্ত পীর্বিব 
আরণা সৌনর্ঘ্য স্থানে স্থানে প্রকটত হইয়াছে বটে, কিন্ত ক্রীনেক 
*লেই সেই সৌন্দর্য টলাসের স্বগাঁয় করনাময় কাষ্ঠিকে বিমি- 
খত হইয়া গ্রশ্চটটত হইয়াছে,_ক্ষরাজ-কুবেরের ধঙ্বর্যোর 
সহিত সজ্জিত হইয়! বিকপিত হইয়াছে এবং সে সৌন্দ্বা 
ন্গযাদনের অপুর্ধ রমনী তায শোভিত হইয়াছে, গন্ধ্দিগের মাধুলী : 
ও.লাবপ্যময় মোহনবেশে বঞ্চিত হইয়াছে, নমর পর্বতের সু 
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রঞ্জনে বিভাসিত হইয়াছে । বান্তবিক,তাহাতে এত স্বগীয় দেবতা, 
মিশ্রিত হইয়াছে যে, আমরা ঠিক অন্্ুতব করিতে পারি না যে, 
সে সৌন্দর্যকে পার্ধিব বলিব, কি পারমার্ধিক কল্পনার মানসিক 
সৌনর্ধ্যবিকাণ বলিব। বাীকির মত ব্যাস শুদ্ধ বনে বনে 
ভ্রযণ করিয়া বেড়ান মাই, তিনি পার্ধিব বনদেশ ছাড়িয়া, আমা- 
দের মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়। অমরাপুরীতে দেবরাজ্গোর পৌন্্যা 
দেখিতে গিয়াছেন, এবং তাহাই অতি রমণীয় শোভায় চিত্রি 5 
করিয়াছেন। ব্যাস বনবাপী পাগুবগণকে বনে বনে ভ্রমণ 
করাইয়া বেন পরিতৃপ্ত হইলেন না, তিনি বনে বনে তত যেন 
নি তুলিকার উপবোগী চিত্রকরের সামগ্রী পাইলেন না, 
এজন্য তিনি পাওবগণকে বন হইতে বাহির করিয়া আনিয়া 
ভারুতময় তীর্ঘ পর্যাটনে ত্াহা'দিগকে লইয়া গেলেন । তখন ব্যাস 
আপন কবিত্ব-বিকাশের উপকরণ পাইঙ্সেন। তখন তিনি নান। 
তীর্থের নানাবিধ সৌন্দর্য্য দেখাইতে লাগিলেন । ব্যাস বাশী- 
বকর মত শুদ্ধ বনে আবদ্ধ থাকিবার পাত্র নহেন, সমস্ত ভারত 
যেন তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। বন, বৃহং বন ও অর. 
গ্যানী; নগর, উপনগর ও রাজধানী ; পন্লী,উপপল্লী ও গগুগ্রাম: 
তাপসকুঞ্জ, ধষির আশ্রম ও মহা তীর্ধধাম ? পর্বত গুহা, সয়োধর 
নিকুঞ্জ, উপত্যকা, অধিত্যকা, তড়াগ, দীর্ঘিকা, নদ, নদী, প্রশ্রবণ, 
কানন, বল্পরী, লতাকুঞ্ধ, কিশলয়, পুষ্প, গুলু, উৎস, জলপ্রপাত, 
জলাশয় গ্রভৃতি সকলই ব্যাসের কল্পন। আয়ন্তকরিতে চায়। ব্যাস 
এক দেশে এক দিকে আবদ্ধ থাকিবার পার নহেন। তিনি 
আকাশে, পাতালে ও বর্তাঁধাযে একদা ভ্রমণ করিতে চাহেন। 
নিখিল বদ্ষাও ঠাহার জ্গান-নেত্রে উচ্ভাসিত হইতেছে। তিনি 
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জর দিব্য চক্ষে দেশিতেছেন, সমস্তই চিত্র করিতে চাহে। 
্রবগণকে বনবাসে আনিয়। ব্যাসের প্রতিভা যেন স্বাধীনভাবে 
জ্লবার বিচরণ করিয়াছে । এখানে তিনি মুক্তভাবে সর্বদেশে 
ক্রীড়াইয়াছেন এবং আপন প্রতিভার সর্বশক্তি বিকাশের অবসর 
উ্রইয়াছেন। এখানে কোন নির্দিষ্ট বিষয় তাহার প্রতিভাকে 
ট্রবস্ করিয়া! রাতিতে পারে নাই। এজন্য, ব্যাসের বনে আমরা 
মায়ণের মত তত পার্থিব বনের চিত্র অনুভব করিতে পারি! 
বান্দীকি-বনের যে কবিত্ব, তাহ! ব্যাসের বনে বিদ্যমান 
প্লকিলেও তত অনুভূত হয় না । কিন্ত ব্যাসের বনে আমরা 
গবিধ কবিতও প্রন্কাটত দেখি। ব্যাসের বন বান্দীকির বনের 
যে শুদ্ধ বাহ স্বতাব-সৌন্দ্ধেয পরিপূর্ণ এমত নহে, সে বনে 
শনিক পণ্ডিতের পাগ্ডত্য এবং তন্ৃজ্ঞ খবির ধন্শালোচনা এত 
[ধিক ধে, সময়ে সময়ে আমরা কবিকে হারাইয়! পণ্ডিত ও খধি 
জ অধিঠত জ্ঞান করি। বানীকির বনে সেরূপ পাণ্ডিত্) 
নেস্কানে বিদ্যমান থাকিলেও তাহার তত আধিক্য নাই । 
ঁ্ধ ব্যাসের বনে খধির মুখ হইতে লুদীর্ঘ ধর্মবক্ত তাময় 
ক্য সকল অনর্গল শুনিতে থাকি । এক এক স্থানে মুনির 
টপর মুনি আসিতেছেন, আর বড় বড় শান্্-কথা বলিতেছেন? 
।ধির উপর খবি প্রবেশ করিতেছেন, আর ধর্ণশাস্ত্ের রহম্থ সকল 
নকাশ করিতেছেন। এ সকলের প্রাচুর্ষ্যে আমরা ঠিক অন্থতব 
চরিতে পারি না, যে আমরা বনে আছি, কি পণ্িত-সমাজে 
বস্থান করিতেছি । অরণ্য মাঝে আমরা বনদেবীকে হারাইয়া 
যন সরশ্বতীকে মূর্তিমতী দেখি। আবার মাঝে মাঝে আমাদের 
বিগণ এমনি এক একটি চষখকার উপন্তাস কথা বলেন যে, 


২৪ ্ষাব্য-চিন্তা | 


তাহাতে আমরা বমবাসের সকল ছুঃখই ধেন ভুলিয়া যাই। স্তন, 
আমাদের সন্দেহ হয়, আমরা বনে,ন! কল্পনায় রাজ্যে? বনে 
পার্ধিব কঠিন সৌন্্ধ্যকে ব্যাস কারনিক স্থষমাময় সৌন্দ্ো 
পরিণত করেন । 
ব্যাসের বন আবার শুদ্ধ বন নহে, তিনি বনে নগরশোভা : 
গ্রকটন করিয়াছেন । তিনি বন-শোতার সহিত নাগরিকশ্মেভা« 
মিশ্রিত করিয়াছেন। বান্পীকির বনে আমরা রামকে দি 
তিনি বনবাসে আসিয়! যথার্থ ত্যাগীর ব্লেশ অনুতব করিয়া! বেড়- 
 ইতেছেন। কিন্ত পঞ্চপাঞ্তব বনে গিয়া শুদ্ধ ত্যাণীর ক্রেশে চির 
দিন অতিবাহিত করেন নাই, সেই ত্যাগীর ক্লেশ কথঞ্চিৎ রাজৈ- 
্ব্য-বিরচনে অপনীত হইয়াছে । পঞ্চপাওব নিতান্ত দীনভাবে 
বনবাসে ছিলেন না, সেই দীনতার সহিত কিঞি পরিমাণে রাজ 
মুণও মিশ্রিত করিয়াছিলেন । তাহারা রাজধাত্রীপ্সর স্যার 
আর্ধে তীর্ধে ভ্রমণ করিয়। বেড়াইয়াছেন । পঞ্চগাগডবের আশ্রমে 
ক্যাও, সেখানে দেধিতে পাইবে, হাজার হাজার ব্রা্মণ-পঞিত নিত্য 
নিত্য সেবিত হইতেছে? সে আশ্রম অশ্ব, রথ ও গজাধিতে পরি- 
গুর্ণ এবং রাজকেতনে স্থশোভিত | জয়দ্রথ দ্রৌপদীহরণের পর 
দেখিতে পাইলেন, পাগুবগণ রথে-রথে, কেতনে-কেতনে সজ্জিত 
হইয়া তাহ.র বিরুদ্ধে ধাবমান হইতেছেন। ম্থযোধন্ পাওবগণকে 
বনবাপের ছুরবন্থার জন্য মনোবেদনা দিবার আশয়ে ঘোবধাত্রার 
আসিয়া নিজেই মহালজ্জায় মিপতিত হইলেন। দেখিলেন, 
ছেতবনে পাগুবগণ সুখ-স্থচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। গাঞ্ধর্কযুদ্ধে 
পাণবগণ তাহারই মত অন্ত্রেশস্ত্ে সুসজ্জিত হইয়া তাহাকে 
রক্ষা করিলেন । বাস্তবিক, ব্যাসের বন ইন্তরপ্রন্থের অনেক গ্রশর্ষেয 
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দি | ধ্যাস ও বান্ধীকিতে ষে প্রভেদ, তাহার কিত্দংশ 
'ভধের বনপর্কে প্রকাশিত হয়। 


বনে দ্রৌপদী ও লীতা। 


ল্যাসেরউশ্বর্যতাপিত বনে দ্রৌপদী শোতা পাইতেন। বাস্তবিক 
সের দ্রৌপদী ওবালীকির সীতায় ষে গ্রতেদ, তাহা উভয়ের 
বাস-কালে বিলক্ষণ গ্রতীভ হয়। বান্মীকির সী তা,বনবল্পরী কানন- 
ম্নৃভি ; কাননের শুন্দর সরল শোতায় সেই সম্পত্তি যেন অধিক 
র শোতিত হুইত। সীতা বনে বনে বেড়াইতে যেমন ভাল- 
নিতেন, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে, বোধ হয়, তত ভালবাপি- 
'&ন কিনা সন্দেহ। তিনি খধিগণের পবিজ আশ্রষপদে মনের 
[নদে বিচযণ করিতেন। বনে কত কানন-শোভা বিরচন 
চরিত বাস করিতেন। বনবাসে সীভার সুখ, সীতার লীল৷ 
ও সীতার সহবাসে রামচন্দ্র হ্বখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন । 
কিন্ধু দ্রৌপদী কি বনবাসে প্রতুপ্সিতা হইয়া যুধিষ্টিরকে তেখনি , 
গুণী করিয়াছিলেন? এক এক দিন দ্রৌপদীর বাক্যবাণে 
ধিষ্টিরের অটল প্রতিজ্ঞ। ও ধৈর্ঘ্য বুঝি বিচ্যুত হইবার উপক্রম 
্ | কিন্ত সীতার চিন বনবাসে বন-বল্পরীর স্তায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইস্বা কালন-সমীরে ঈষংছেলিতে ও ভুলিতে ভালবাসিত ৷ অযো-. 
ধার বালুখেও সীতা অশোক-বনিক! নামক অস্তঃপুরস্থ উপবন 
মধ্যে বিচরণ ও অবস্থান করিতে ভালবাসিতেন। সেই সুখে 
সীাকে কুশলে থাকিতে দেখিয়া রাম যার পর নাই আনন্দ 
অনুতব করিতেন। একদা তিনি সীতাকে কহিলেনঃ "বৈদেহি ! 
তোমার সম্তান-লাতের কাল সমৃপস্থি্ হইয়াছে । এক্ষণে তুমি 

| 
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কি অভিগাষ কর। তুমি এখন যাহা ইচ্ছা করিবে আমি তা 
সম্পাদন করিব” তখন জানকী ঈষ৭ হাস্য করিয়া, রাম 
কহিলেন,_-“আর্ধ্যপু্! ফলমূলতোজী মুনিখবিনিগের পর 
আশ্রম দর্শন করিতে এবং অন্ততঃ এক রাত্রি তথায় বাস করি 
আমার অত্যন্ত অভিঙ্লাধ হয়।” 
সীতার অতিলাব এইরূপ বনবাসের জন্ঠ এক এক বারপ্রা: 
মধ মধোও ধাবিত হইত। বনে ঠিনি বনদেবীর মত উদ্লা 
, ব্রণ করিয়া বেড়াইতেন। বানীকি ঠাহাকে বনবাপে পণ 
.. ধনে ও নিজ আশ্রম-কাননে, রাবথালয়ে অশোকবনে, এ, 
_ অযোধ্যায় অশোককমিকার উপবনে শোভিত করিয়া রাখিয়। 
, 'ছিলেন। কিন্তু ্রৌপদীর চি বনে গিয়া ঘেন ধনিয়া! গিয়াছিদ 
 ধনবাগে সীতার চিত প্রসারিত, কিন্ত দ্ৌপদীর চিত্ত মি 
হইয়াছিল। ৌপদী শশধ্্য-মাঝে উল্লাসে বল-দর্পে বেড়াই 
অধিকতর ভালবাসিতেন | তাহার বনবাস, ্ধ্য-বিলাযে 
পরিপূর্ণ ছিল'। তিনি বনবাঁসে উশ্র্্য-ন্ুখ মিশাইয়া থাকিতেন 
ফৌপদী ও সীত৷ উভয়ই বজ্ভূমি-সমুধপন্া ্রনৃতিরপিযী ছিলে? 
বটে; কিন্ত বান্মীকির মীতা যে ভাবে প্রন্ততিরূপিনী, ব্যাসেঃ 
ছৌপদী লে তাবে প্রবৃতিনপিমী নহেন। সীতা নখাত্বা লক্ষণ ও 
'রামচন্ের অবৃতি, তৌপদী পঞ্চ পাওবের প্রবতি। পাগুবগণের 
. মৃহিত দাপরধিগণের যেবপ বিডিরতা ুষ্ট হয়, দ্রৌপদী লহিত 
. সীতারও সেরা বিডিযতা ৃষট হইয়া ধাকে। সীতা এই জন্য 
 ধনবাস-কাজে অধিকতর যষণীয় বোধ হইয়াছিল । হার 
". সস এ বনঘাসে জবিক ক্ষ চরিত হায়াছিন। জৌপদীয় গা 
রী বলবাসকালে শির সি হীন হইয়াছিগ। 
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পদ্ী যেন বনবাদের যোগ্য পাত্রী নেন বলিয়া সেই গুণা- 

| অবস্থা-বিপর্ধ্যয়ে দ্িগুণ ভাস্বর বোধ হইয়াছিল। ব্যাস 
যাইলেন, তাহার দ্রৌপদী বনবাদে শোতা পাইবার নহেন। 
 দৌপদী রাজগ্রাসাদের এই্ধ্য ও লক্দ্ী। সেই লক্ষ্মী যখন 

দ গিয়াছিলেন, বনও তখন ধশর্ষ্য উদ্ভাসিত হইযাছিল 1. 
রশ রন, লতা কুন্ুম ও কর্ণিকার কাননে শোতিত, ভ্রৌগদীর 

অনক্ষেত্রে প্লাবিত, টতক্গসে প্রভাদিত, এবং রাজৈস্ব্যের * 
বামে পরিপূর্ণ । জটাজ, ট ওবন্কল-ঘারী রাম ও লক্মণ সীতাকে . 
নে রক্ষা করিতেন, ছারকার ধধর্য্যরাজ দ্র মুরারি প্রীক 
পীর বনলজ্জ। নিবারণ করিতেল। সী চীরধারী রামচন্ 
, দ্রৌপদী চুড়াধারী খ্রীকষ্টেরতক। কৃষ্ণ বনমালী-বেশে: 

জবিহারিনী রাবিকার গার্থে শোভা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেই 
নমালীবেশে আজি বনবাসিনী দ্ৌপদীর পার্থ শোস্তা পাইলেন 
11 ব্যাসের কল্পনায় হরি ছারকারাষ্জরূপে ত্রৌপদীর্‌ বনে উদয় 
ইয়া তঙ্কের মনোবাঞ্া পুর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি ছারকানগ 
তাতামার পারব ছাড়ি এবাদা ঘৌপদীর কানন-পার্শে উদয়হইা- 
ছিলেন। স্াককায় দেখি সত্যভাষা, বনে দেখি ঘ্রৌপনী। 
বোধযার সীতা. মারার কিম ও হনের রাধিকা রামচ 
বিহারী শ্ামরপে সীতাকে আবার রাধা রূপে পাইয়াছি 
বনে সীতার সৌন্দর্য বেষন অধিকতর প্রি দেখি, নিকৃঙ্গে 
রাধার মৌন্য বনমালী পার্থ তেষনই মমোহর বোধ হয়।খনের 
শোতা ধনষালী, বনের শোতা চীরধারীরা রা কষা শোভ। 
জা) রানের শোভা াধাী! 
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ইতিহাসের প্রকৃতি। 


ইংরাজী ভাষায় যাহাকে 1119101) বলে, এক্ষণে ইতি 
শব্দ সচরাচর সেই অর্থে ব্যবহৃত হম্স। উী 11)১100 শন 
মুল বিষয়--প্রাচীন কালের বৃত্তাস্থ। কিন্ত পুর্কে প্রাচীন কাজে 
রতান্ত লিখিতে গিয়া ইতিহাসবেত্তাগণ প্রায় রাজরভ্তান্ত লইয় 
বাক্স ধাকিতেন। নৃপতিগণের ক্রিয়াকলাপ, সন্ধি-বিগ্রহ ও বংশ: 
বলীর যথাযথ বিবরণ দেওয়া ইতিহাসের প্রধান নিষয় ছিল; 
রাজকীয় ঘটন।বলীর প্রক্কত তথা ও প্রকৃত কাল-নির্ণন করি 
পারিলে ইতিহাসের উন্েস্ত সিন্ধ হইত। এই জন্ আমরা দেবিখে 
পাই, পুর্বে ঘটনাবলীর সন তারিখ এবং প্রকৃত বিবরণ লয় 
 ইতিহাসবেতীগণের মধ্যে অনেক বিবাদ বিসম্ধাদ ঘটিত। টন: 
বলী প্ররূত হইলেও তাহার্দিগের বিশেষ বিবরণ নির্ণয় করা এব! 
সেই ঘটনাবলীর সমুদয় কারণ নির্ধারণ কর। বড় সহক্ত কথ। নয়. 
আমাদের চক্ষুর সনু আজি যাহা ঘটয়া যাইতেছে, তাহার 
প্রকৃত বিবরণ বাহির করা খন ছুফর হয়, তাহারই সমস্ত তক ও 
কারণ নির্ধারণ করা! ষখন এক প্রকার অসাধ্য হয়, তখন গ্রা়ীন 
কালের রাঙ্রকীয় ঘটনাবলীর বিবরণ ও রহস্যোছ্ছেদ করা ষে 
আরও ছুঃসাধ্য হঃবে, তাহার আর সন্দেহ কি? তুমি স্বচক্ষে 
দেখিলে, একজন মনুষ্য নিহত হইয়। পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু যাই 
তাহার কারণানুসন্ধান ও সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্ত অনুসন্ধান 
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জজাজে যাইলে, অমনি তুমি তাহার নানাপ্রকার বিবরণ ও কারণ 
তে পাইলে । কোন্টা গ্রকত কারণ, বা কোন্‌ বিবরণ সতা 
রা সপ্রমাণ করা বড় সহজ কথা নয়। এই বর্তমানকালে 
লে যুদ্ধ হইয়া গেল, আমরা শুনিতে পাইলাম । কিন্তু সেই 
প্রকৃত ঘটন। হইলেও তৎসম্পকীঁয় সমুদয় বিবরণও যে সতা 
বৈ এমত কোন কথা নয়। সেই যুদ্ধ সম্ব্ধে যে সমস্ত বিবরণ 
নিতে পাইয়াছিলাম, তাহার অর্দেক কথা হয় ত প্রন্তত নহে। 
॥ধ্যে অনেক কথা হয় ত প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 
[নক সত্য কথা প্রকাশ করিবার হয় তযো ছিল না। তন্মধ্যে 
[নক কথা হয় ত অপধশ ও লজ্জার কারণ ছিল বলিয়া গোপন 
হইয়াছিল। যাহার মরিয়া শিয়াছে, তাহারা কিছু বাচিয়া 
রত কথা গ্রকাশ করিতে আসিতেছেনা, জুতরাং যাহা 

্্ শুনায়, তাহাদের সম্বন্ধে এমত কথা প্রচার কাই যুক্তিযুক্ত 
ছিল। এইননপ অনেক কারণে ইতিহাসে প্রক্কত বিবরণ 

পন করা হয়। যাহা সে দিন ঘটল, তংসন্বন্ধে ধন এতদৃর 
কথা রটনা করা গপ্তব হয়, তখন বহু পূর্বরাঁলের ঘটনা- 

যে আরও অধিক মিথ্যা কথায় পরিপূর্ণ হইবে, তাহা! আর 
চির কি? পূর্বকালের এক একটী ঘটনা এত মিথ্যা জল্পনায় 
মৈ ক্রমে আবৃত হইয়া পড়ে যে, অবশেষে সেই ঘটনার প্রতিই 
নেহ উপস্থিত হয়। সে ঘটনা বাস্তবিক ঘটয়া ছিল কিনা, 
দ্বিযয়েও একদিন তর্কের কথা হইয়া! পড়ে । কারণ, ষে বিব- 
ঢা জনসমাজে প্রচারিত থাকে, তাহা প্রায়ই মিথ্যা কথায় এবং 
ঈীন। করিত গল্পে পরিপূর্ণ । প্রক্কত রাজমন্ত্রণা গু, রাপিবার 
্ বাহিরে মিথ্যা রটনা করা একটা রাজকৌশল বলিয়া! অনেক 
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সময় গণ্য হয়। ইতিহাস যতই পুরাতন হইয়া আইসে, তাহাথে 
ততই মিথ্যা কল্পনা, ও মিথ্য। অনুমান প্রবেশ-লাত করে। কহ 
মুখে মুখে, ও বংশ-পরম্পরায় পল্লবিজ্ হইয়া পড়ে। অবশে? 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ইতিহাস এত মিথ্যা কল্পনা 
পরিপূর্ণ যে, তন্মধ্যে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা একপ্রকার অপা 
হইয়। দীড়ায়। ইতিহাস শেষে অনুমান-মূলক হইয়া ,পড়ে 
এমত কি, সন তারিখ পর্য্যন্ত তেস্তিয়া যায়। সুতরাং অবণ্ে 
এমত হয় যে, মূল থটনা-সকলও সন্দেহ-স্থল হইয়। পড়ে। 

শুদ্ধ রাজবংশীপ্গণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ইনি 
হাসের এইরূপ ছুর্দশ। ঘটাতে এ্ীতিহাসিকগণ আপনাদিগে' 
কার্ধা-ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তারিত করিতে লাগিলেন। প্রধান 
প্রধান ঘটনার কারণান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়। তাহার। দেশের আচার: 
ব্যবহার, রীতি-নীতি, রাজার সহিত প্রজার সন্বন্ধ, রাজকী? 
ব্যবস্থাবলির কারণ ও উদ্দেশ্ত, প্রভৃতি সমুদায় বিষয় তন্ন ত 
করিয়া পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । তাহাতে অনেক সময়ে 
অনেক তত্ব-নির্ণয়ে বিলক্ষণ সহায়তাও পাইলেন। দেখিলেন 
এক একটী ঘটনার কারণ অসংখ্য, এবং ঘটনা সকল অনস্ত- 
কারণের ফল। ঘটনাসকল এমত গৃঢ় সম্বন্ধে আব যে, একের 
তত্ব-নির্ণয় করিতে গেলে, চারিদিক হইতে তাহার অনন্ত সত্র দেখ। 
দেয়। সুতরাং একটী ঘটন। বুঝিতে গেলে, সেই ঘটনা! সম্বন্ধীয় 
সমণ্ত বিবরণ--দেশ, কাল ও পাত্রগণের বিবরণ--জানা আব- 
শ্বক হইয়৷ পড়ে। শুদ্ধ রাঙ্জনীতি ব| রাজবিবরণ জানিতে 
প!রিলে ক্রিছুই জানা ঘায় না। তাও যদি জানা! যাইত, তাহ 
হইলেও যাহ। হইক। যাহা! রাজনীতি ও রাজবিবরণ বলিয়া 
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গারিত, তাহ! হয় ত প্রকৃত বিবরণ নহে। প্রকৃত রাজনীতি, 
জমন্ত্রণা, ও রাজ-কৌশল জানা এক প্রকার অসাধ্য । রাজ- 
দীতির প্রধান নিয়মই মন্্গুপ্তি। যখন একজন সামাস্ত 
ললাকের ঘরের কথ। প্রকাশ হয় না, তখন রাজার মনের কথা, 
শাজসংসারের গুঢমন্ত্রন। কিরূপে সাধারণ জনগণ জানিতে 
রিবে ? বহুকাল পরে একক্গন ইতিহাসবেত্তাই বা তাহা৷ কি 
রূপে ঠিক অনুমান করিতে পারিবেন? ম্ুতরাং কোন ঘটনা 
সে প্রফুত তন নির্ণর করিতে গেলে রাজদ্িক্‌ হইতে তৎসন্ন্ধে 
'ক্কোন প্রকার আলোক লাভ করা একপ্রকার অসাধ্য হইন্না যায়।, 
পাঙগদের দিক হইতে আলোকলাত করা যখন অসাধ্য হইল, 
তখন সেই আলোক অন্যদিক্‌ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে । সেই 
আলোকলাত করিবার জন্ত শেষে ইতিহাসবেতাগণের এই কার্য 
হইয়া! ঠাড়াইল যে, তাহার। দেশের ও কালের সমুদদায় বিবরণ 
অন্বেষণ করিতে গেলেন। ইতিহাস এখন শুদ্ধ রাজ-বৃততান্ত নয়, 
তাহা একটা দেশের অথবা সমাজের কোন বিশেষ কালের সমূদায় 
বৃসতান্ত। | | 
উতিহাসিকগণ সমগ্র পৃথিবীর সমুদায় কালের বিবরণ দিতে 
তত সাহসী হইতে পারিলেন না | কিরূপে পারিবেন? যখন 
এক বিশেষ কালের বিশেষ ঘটনার প্ররুত তত্ব নির্ঘম্ করা এত 
দুঃসাধ্য ব্যাপার, তখন সে ক্ষেত্র বিশ্বত করিতে গেলে ত আরও 
নৈরাস্তে পড়িতে হইবে । ইতিহাসের ক্ষেত্র যত সংশ্কীণ করা: 
যায়, যতই বিশেষ কালের বিশেষ ঘটনায় আবদ্ধ থাকা যায়,; 
তবনির্ণয় সন্বন্ধে বরং ততই ্ুবিধ। ঘটিতে পারে। এই জন্য; 
আধুনিক ইতিহাসবেত্তাগণ আর বড় সমগ্রপৃথিবীর ও সমস্ত কালের 
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1বিবরণ লিখিতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। এক্ষণে, ইতি 

হাসবেভাগণের অনুসন্জা-ক্ষেত্র বিশেষ জনসমাক্কে ও বিশে 
'কালে আবদ্ধ হইয়াছে । কাল-বিশেষে আবদ্ধ হইয়াছে বটে 
'কিন্ধ সেই কালের প্রচুর অনুসন্ধানে তাহারা প্রববত্ত হইয়াছেন 

সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারা সেই বিশেষ কালের”! 

বিশেষ জন সমাজের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া নিজ নিজ ইতিহা 

পরিপূর্ণ করিতেছেন। এইরূপে ইতিহাসের ক্ষেত্র একদি 
যেমন সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, অন্তদিকে তেমনি বিস্তীর্ণ হইয়াছে 

এক্ষণে প্রধান প্রধান ইতিহাসবেত্তাগণ যেমন বহুকালের বিবরৎ 
ছাড়িয়া দিয়াছেন, তেমনি তীহার। চারিদিক হইতে এক বিশে 
কালের বা বিশেষ-সমাজের প্রতি আলোকপাত করিয়া তাহার 
জাজল্যমান,চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন। আধুনিক প্রধান 
গ্রধান ইতিহাসে আমরা এই চিত্র দেখিতে পাই। মেকলে, 
কালাইল, ফ্রাউড, গ্রীন প্রভৃতি ইতিহাসবেন্তাগণ এই সরণি 
অবলম্বন করিয়াছেন। ইহারা ইতিহাস-ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়া- 
ছেন। ইতিহাস এক্ষণে শুদ্ধ বাক্গ-বিবরণ নহে, তাহা বিশেষ 
দেশ ও বিশেষ কালের সমূদার বিবরণ। তাহা আংশিক বিবরণ 
নহে, তাহা পূর্ণ বিবরণ । ইতিহাস এক্ষণে নীরপ যুদ্ধ ও ঘটনার: 
বিবরণ নহে, তাহা সমাজ-বিশেষের, বিশেষ-কালের দেদীপ্য- 
মান চিত্র। 


ইতিহাসে কল্পন! 


চিত্রের যাহা প্রয়োজন, সেই উপাদান দিয়া ইতিহাস এক্ষণে 
রচিত হইতেছে। বিবরণ সমূদায় এরূপে সজ্জিত হয়, যার 
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টা চিত্রফলক প্রস্তুত হয়। দেশ ও কাল-বিশেষের আচার 
পে রীতি, নীতি, রাজবংশ ও গ্রজাকুলের বিবরণ এবং 
্্ীঞ্জিক ও পরিবারিক ব্যবস্থা ও নিয়ম, গঠন ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি, 
বিশেষ জাতির বিশেষ প্রকার প্রকৃতি ও মানসিক তাব 
ং প্রবণতা প্রন্থৃতি যাহা কিছু জাতি ও কাল বিশেষের পূর্ণ 
্ায়ক হইতে পারে, তাহা ইতিহাসের উপকরণ মধ্যে ধর্ডবা 
যা অপূর্র্ব কৌশলে এরূপে বিন্যস্ত ও চিত্রিত হয় যে, পাঠকের 
তাহার অনুরূপ ছবি অঙ্কিত হইয়। থাকে । এই এতিহাসিক 
বর কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়! »শ্লার়। যে শক্তিদ্বারা 
ত্রঅঙ্কিত ও সজ্জিত করা যায়, সেই কল্পনাশক্তি ইতিহাস- 
ত্রেরমণ করিয়া শেষে বর্ণমৌরব ও রঞ্জন দিয়া চিত্র-ফলককে 
বাগ সুন্দর করে| যে স্থলে যে উপকরণ ও কৌশল ায়োগ 
রিলে চিত্রের শোভা এবং পরিস্বট চা হয়, কল্পনা তাহ। দিতে 
টি করে না। ইতিহাসে কল্পনার কার্ধ্য এইন্লপ বিস্তারিত 
প্রশস্ত । কন্পনাযে ইতিহাস-ক্ষেত্রে কুত্রাণি স্থল পাইবে, পুর্দে . 
মত বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা 
হলে কিছুই গড়। যায় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইতি- 
[সই কল্পনার বিস্তারিত ক্ষেত্র। ফ্রাউড ও মেকলের কল্পনা 
রাজজাতির ইতিহাসে, এবং গিবনের কল্পনা রোমঙ্গাতির ইতি- 
টত্তে একবারে রূমণ করিয়া বেড়াইয়াছে। ঘিনি বে বৃত্তান্ত 
খন বর্ণন করিতেছেন, তখন তিনি যেন তাহাকে জীবিত 
সব্রপথ করিয়া দেখাইতেছেন। প্রকৃত ও নীরস ইতিহাসের 
লে আমরা যেন একটা বর্ধোংছাপিত, কার্পনিক চিত্র“ পাইলাম । 
অন্তরে একটা দৃশ্ফলক অস্ষিত হইল। মনে মননে তাৰ সকল 
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হাথিত হইয়। গেল। বুঝিতে পারিলাম না, কাব্য কি ইতি, 
পড়িলাম। 


ইতিহাসে দর্শন | 


আধুনিক ইতিহাসে কল্পনার তীড়া যেমন বিসারিত, দার 
“চিন্তার ক্ষে্ও তেমনি প্রসারিত। দর্শন চিন্তা করিতেছে ডি 
করিয়! কার্ধা-কারণের সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছে, কল্পন! সেই সঃ 
চিষ্তোপকরণ আনিয়া দিতেছে, যে দ্রিকে যাহা পাইতেছে, ₹ 
চিম্বার কাছে আনিয়া দিতেছে। শুদ্ধ আনিয়া দিয়া ক 
নঙ্ে, দর্শন যখন তন্ন তন্ন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা ও বি5 
করিলেন, এবং বিচার করিয়া কার্য কারণ ও পরস্পরের সঙ 
নির্ণয় এবং স্থাপন করিয়া দিলেন, কল্পনা সেই সমস্ত চিন্ত 
সস্তৃত রহ্ররাজি পাইয়া দ্বাহাদিগকে ত্স্থ মধো এরূপে গ্রথি 
করিতে বসিলেন, যে সেই শীরস দার্শনিক তব সমুদয় কাবো 
উজ্জল বর্ণে প্রতাপিত হইল। দর্শনকে মৃন্ঠমান করা, চিস্তাণে 
সরস করা, এবং এ্রতিহাসিক তথাকে কাব্যাকারে পরিদুষ্ঠামণ 
করা কল্পনার কার্ধ্য। কল্পনা দর্শনকে কবিত্বে পরিণত করে 
ইতিহাসে কল্পনার সাঘগ্রী যত, চিন্তার সমগ্রী বোধ হয় ততে" 
ধিক। কিন্ত যে স্থলে চিন্তা শুদ্ধ নীরস চিন্ত। রূপে গ্রদণিঃ 
হয়, সে স্থলে আমরা শুদ্ধ দর্শনকে দেখি । ইতিহাস দর্শন 
নহে, ইতিহাস করনা-রক্জিষ্দর্শন | ইতিহাদের ক্ষির-সযলা? 
চিন্তা ও দর্শনের সামণী বটে, টিষ্ক ইতিহাপ দর্শন ও টিষ্কােই 
শেষ নহে! দর্শন ও চি! যাহার প্রারস্থ করে, কল্পনা তাহার 
শেষ করিয়াধদয়! দর্শন ও চিন্তা :তিহাসের মে সমন সামণী 
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, কল্পীন। তাহাদিগকে সজ্জিত ও স্থুশোতিত করিয়া সুন্দর 
'ব অঙ্কিত করে. চিন্তায় ভাব-সকল সমুভ্ভুত হয়, কল্পনা 
ছাদিগের রেখাপাত করে। শুদ্ধ রেখাপাত নয়, অপুক্ব- 
[ধলে অপূর্ব বুনে এবং বর্ণগৌরবে চমকার চিত্রফষলক 
কিয়। দেয়। 






আদর্শ ইতিহাস 
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মব। তাহা প্রদর্শন করিলাম। এই ইতিহাসেব্র চরমোৎকর্ধ 
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হতিহাসের আদর্শ কিন্ধপ হওয়া উচিত, মেকলে তাহ 
সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইতিহাসের চর; 
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ধও সম্পূর্ণ অবস্থায় তাহা একাধারে কাব্য ও দর্শন। 
নাসের কাব্যাংশ কর্নার কৃটি। ইতিহাসে সেই কল্পনা ও চিন্তায় 
ট মেকলে একে একে অতি পরিষ্কার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন । 
হাসে কল্পনার কার্য কি? অতীতকে বর্তমান করা, 
[কে নিকটবর্গী করা, মহাজনগণের সহবাস-্থুখে সন্থোগী 
,ঞ্ধবা কোন মহাযুদ্ধের উপক্মী উচ্চরসে আমাদিগকে 
ালিত করা, অলৌকিক গুণ-ভূষিত ও মায়াময় রূপকম্থ্- 
মহাত্সাগণকে রক্তমাংসময় দেহীনূপে মূর্িমান করা ও 
পুরুষগণ যেন সশরীরে আমাদিগের সমক্ষে বিচরণ ও কথা 
ইয়া বেড়াইতেছেন এরূপে তাহাদিগকে পরিদৃশ্বাযান করা, 
ত-পক্ষে ইতিহাসের কার্য । অন্যদিকে আমরা দেখিতে 
ই, সেই ইতিহাস চিন্তার রাজ্য প্রসারিত করিয়া! পুরাবৃত্ত সমূ- 
য়ৈর নিগৃঢ় তত্ব ও রহস্ত বাহির করিতেছে, ঘটনা! ও মানব- 
বিতর পর্ধ্যালাচনা করিয়া নানা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা- 
গের মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছে, কার্যযকারণের শৃঙ্খলা 
পরম্পর-সম্বদ্ধ নির্ণয় করিতেছে, এবং অতীত ঘটনারপির 
র-স্থরূপ নানা নৈঠিক তব ও রাজধর্মের নিগৃঢ় রহস্ত 
লন করিতেছে । যিনি এইজপে করনাহ্ষ্টি ও চিন্তার কার্ধ্য 
কি মিশাইয়া পুরারৃন্ত রচন। করিতে পারেন, ভাহারই 
বৃত্ত প্রকৃত-পক্ষে ইতিহাস নামের যোগ্য। তিনিই যথার্থ 
রাধী ধর্মীক্রান্ত কাব্য ও দর্শনকে একাধারে মিলাইতে 
[রিয়াছেন। বে ইতিহাসে এই মিপ্ন-সংঘটন হইয়াছে, সেই 
তিহাসই আদর্শ ইতিহাস। আদর্শ ইতিহাসে সুদ্ধণযে পুর্]- 
1লের ছটনাধলী ও পাত্রগণের চরিত্র জীবিত বর্ধেটচিত্রিত হয 


৪ 
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এমত নহে, সেই তাম্বর ও জীবিত চিত্রের ফল-স্বরূপ নান 
নিগুঢ উপদেশ ও সারতব অন্তরে চিরঅস্থিত হইয়। যায়। 
ইংরাজী ইতিহাসবেত্ত! মেকলে আদর্শ ইতিহাসের যে বা' 
দিয়াছেন, যে আদর্শ ইতিহাস আজিও ইতিহাসপুর্ণ, ইউরে 
থণ্ডে একধানিও লিখিত হয় নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ কা 
ছেন, ভারত খবিগণের বড় গৌরবের বিষয়, তাহারা শুদ্ধ 
সেই আদর্শ ইতিহাসের যাথার্থা অন্থযান করিয়াছিলেন এ 
নহে, সেই অনুমানের ফল-ম্বরূপ ছুইখানি উতকৃউ আদর্শ-ইা 
হাস লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, যেকলে যাহাকে ইতিহায 
চরযোত্কর্ষ [0901 501০ বলিয়! স্থির করিয়াছেন, তাহা * 
আনুমানিক নহে, তাহা বাস্তব পদার্থে পরিণত করা যাই 
পারে। সেই ছুই গৌরবের সামগ্রী, সেই, ছুই আদর্শ-দর্ি 
ইতিহাস- অমর রামায়ণ ও মহাভারুত। ইউরোপীয় ইতিহা 
বেত! আজি যাহা আদর্শ ইতিহীস বলিয়া স্থিত্র করিতেছেন, ক! 
সহস্র বৎসর পুর্বে ভারতবর্ষে ষে তাহা স্থির হইয়াছিল, তাহ 
ইয়ন্ধ। নাই। আশ্যধ্য এই, মেকলের আদর্শ ইতিহাস-ব্যাখ্য 
প্রতি পংক্ষি মহাভারতে প্রতীতি হইতেছে। কি তাহ 
কাব্যাংশ, কি তাহার দার্শনিকাংশ, ষে অংশই দেখুন না কে। 
দেখিতে পাইবেন, মহাভারত সর্ধাংশেই মেকলে-নির্দিষ্ট আদ 
ইতিহাসের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে । সমগ্র মহাভারত পাঠ অথব 
অবণ করিয়া আমন কি ফল লাভ করি? সহস্র সহস্র বংদ 
গুর্ধে ব্যাস যাহা লিখিয়। গিয়াছেন, আজিও আমরা ভাহ 
প্রত্যক্ষবংবরমান দেখিতেছি। কালের ও স্থানের দুরত 
ামাদের মজস-চক্ষু হইতে অপনীত হইয়াছে'। সকলই আমা 
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সমক্ষে জাঙজঙলামান রহিয়াছে । আমাদের পূর্বপুরুষগণ 
নে সমক্ষে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন | কুরুক্ষেত্রের 
[যুদ্ধ আমর! সমুদায় দেদীপ্যমান দেখিতেছি। যে সমস্ত রসো- 
য় সেই সেই যুদ্ধের অবতারণ। হইয়াছিল, নেই সমুদায় রসে 
ও আমরা ভাসিতেছি। সেই উচ্চ রসের শিখরে উঠিয়া 
্ মহ। যুদ্ধের আয়োজন দেখিতেছি। তীম্মাদি মহাজন- 
ণের সহবাস-ন্থে নুথী হইতেছি। আমাদিগের নিকট অতীত 
কড়াই নাই। সেই প্রাচীন সমাজের পর্বদেশ ও সর্বভাব 
ামরা প্রত্যক্ষ দেপিতেছি। তখনকার রীতি-নীতি, আচার- 
যবহার, ভাব-ভঙ্গি, শিষ্টাচার প্রভৃতি সমুদ্বায় বিষয় আমু- 
ঝিক আমরা জানিতে পারিয়াছি। এতদূর জানি, যে বোধ 
য়, এক্ষণকার বর্তমান সযাজের বিষয় ততদুর জানি কি না 
ন্দ্হে। ফুধিষ্টরাদি পাত্রগণ কি প্ররুতই জীবিত লোকের 
্র, কি কার্পনিক রূপকময় চিত্র, তাহ। স্থির করিয়! উঠিতে পানি 
ট।। আবার ওদিকে ব্যাসের অগাধ জ্ঞান-সমুদ্রের কি সীমা 
রিয়। উঠিতে পারা যায়! তাহার জ্ঞানের প্রগাঢ়তা, গভীরতা 
প্রসারত! দেখিয়া একেবারে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়! ইউ- 












যাইতে একেবারে নিরাশ হইতে হয়। এক দিন আমরা দেব- 
তার দিকে চাহিতে পারি, কিন্তু ব্যাসের দিকে চাহিতেও সাহস 
হয় না। বদি সর্বাজ্ঞতা কেবল মুখের কথ! না হয়, তবে ব্যাসই 
তাহার সত্যতা সগ্রযাণ করিয়াছেন । সাহার কাছে ভুত- 
তবিষ্যং বর্তমানবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে । তিনি কাত্রয়ের ফলা” 


! 
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ফল ও গৃঢ রহস্ত লোকলোচনের সমক্ষে চিত্রবং প্রকাশ ক 
দিতেছেন। তীহার ভ্রিকালভ্ঞতার বিস্তীর্ণ চিস্তাক্ষেত্র বি 
উর্বর মহাতারত। তাহার চিন্তার প্রসার ও দার্শনিক তর 
গতীরতা। দেখিলে ঠিক স্থির করিতে পারি না, তাহাকে এক 
মহা দার্শনিক বলিব, না, কবি বলিব, নিখিল বেদ, বেদ! 
ও দর্শনের সমুদায় তত্ব আলোড়ন করিক্ব। তিনি যে সারে 
করিয়াছেন, তাহা অন্থরে অত্তরে প্রবিউ হইয়। চিরদিনের জ 
বন্ধমূল হইয়া থাকিবে । 


ইতিহাসের শান্ত্রোক্ত লক্ষণ। 


: বর্তমান ঘুগে যেকলে প্রকৃত ইতিহাসের ক্ষণ যাহা থি' 
করিয়াছেন, তাহা আমর। বিশদরণে প্রদর্শন করিয়াছি । ইতি 
হাসের পক্ষ্য কি, তৎসম্বন্ধে মেকলে সংক্ষেপে বলিয়াছেন £- 
“10100065565 69618] (01005 00 0100 1000 07 8. 1৮৭ 0 
[065৬701105)01 027000127 085215007 200 10014071051 
60৯0৮ 0006 81059] ০1 10851010) 0 01760) ০০ 18000061 
০1 6৮৪15 900 [00079 690 01209 0179 001)1765000 0৫ 9811555৪1১৫ 
৬6০5, 20 10 ৫18 11078 116 00007161065 01 0006 
00765 0600181 105502)5 01 2১012] 819৫ [১011%1081 15017), 
1025 060০01860১6 10005117655 ০01 & 02561) 01855 01 ৮/111675.1 
এতদপৈক্ষা ইতিহাসের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় আর অধিকতর 
বিশদ হইতৈ পারে না। মেকলে খযাহাকে 036706121 0010)5 এবং 
0৩186721 185508)3 04 05012] 210 7১01150থ] %1501 বলিয়া, 
ইতিহাসের লক্্যরূণে বিবৃত করিয়াছেন, আমাদিগেরও খবিগণ 
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৷ তাহাই করিয়াছিলেন । এই দেখুন, ইতিহাসের প্রতিপাদ্য 
ঠাক্ষণ কেমন স্পষ্টরূপে এই গ্লোকে ব্যাধ্যাত হইয়াছে । 
“ধন্মার্থকামমোক্ষাণা মুপদেশসমন্থিতম্‌। 
ূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষাতে ॥” 
' ধন্ধার্থকামমোক্ষের উপদেশ-সমন্বিত পুরারৃত্তের নাম ইতিহাস । 
হাসের বিষয় পুরাবৃত্ত এবং তাহার লক্ষ) ধন্মার্থকামমোক্ষ- 
ধক উপদেশ। নিক্গ.মহাতারত মধ্যে আমরা ইতিহাসের 
দইন্ধপ উন্বেপ্ত দেখিতে পাই। মহাভারতও বগ্লিতেছেন 
| সাৰিক ব্যক্তিগপের অবতারণা করিয়া! তাহাদের কর্-কফলাফল 
[তিপাদন কর। ইতিহাসের লক্ষ্য। মহাতারতের যে অংশে 
হাস আছে, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় নিক্ষে ব্যানই এইন্প 
পিতেছেম ৫ 
ইতিহান প্রন্দীপেন মোহাবরণ ঘাতিনা | 
লেকগতগৃহং কৃত্ম্ং যাবৎ সম্প্রকাশিভম্‌| 

“এই ইতিহাস প্রদীপ প্রকাশিত হইয়া! লোকের যোহাবণ 

অপনয়ন পুর্বক সমুদয় বিশ্ব গ্রকাশিত করিয়াছে ।” 

নেমিষারণ্যবাসী খধিবৃন্দ সৌঁতিকে মহাভারভীয় ইতিহাস 
হথ। বিবৃত করিতে বলিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ 
কহিতেছেন;_- 

“মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে, মহর্ষি বেদব্যাসের 
আজ্ঞান্ুসারে, খাবি বৈশন্পায়ন মহান্লাজ জনমেজয়ের নিকট 
পরিতুষ্ট হৃদয়ে যথাবিধানে যাহ। কীর্তন করিয়াছিলেন, ঘাহ। 
চতুর্বেদের সারাংশে পরিপুরণ, এবং যাহাতে অুম্থতন্ব-বিষয়ক 
সম্যক্‌ মীমাংসা আছে, নান। শাস্ত্র সার সঙ্কলন করিয়া! যাহ। 
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রচিত, যাহা ব্র্ক্ঞাননিদান, সেই ভান্রত-ইতিহাস আরা শর 
করিতে ইচ্ছা করি।” 


ইত্রাল্ী এবং শাস্তোক্ত লক্ষণের সমস্থ | 


সেই খবিসমাজও মহাভারভকে ইতিহাস বৃলিয়াছিলে: 
স্ৃতরাং বিলক্ষণ প্রভীতি হইতেছে যে, আমাদের প্রাচীন খা 
গণ, ধন্মীর্ধকামমোক্ষকেই ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্যরূপে ঘি 
করিয়াছিলেন। আজি ইউরোপীয় গগ্ডিতগণ যাহা স্থির করিত 
ছেন, আমাদিগের খধিগণ কত সহশ্র বৎসর পুঝ্ধে তাহা ঠি 
করিয়া শিয়াছেন। ইতিহাসের দেহ পুরাবৃত্ব দ্বারা গঠিত হই! 
কিন্ত সেই দেহীর মুখে সযাজ ও রজনীতির উপদেশ কী 
হইবে। মহাভারতে ঠিক এইক্প ঘটিয়াছে। মহাভারতে 
সমন্ড দেহ পুরারত্তে রচিত কিন্তু তাহার অনুশাসন ও শান্ি 
পন্দরাপ মুখদেশে কেবল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং যো 
গ্রতিপাদক উপদেশ বিবৃত হইয়াছে । সেই সমস্ত ভ্তানগ 
বাকা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মহাভারত রচিত হইয়াছে 
' একগ্ঠ মহাভারতের অন্তর নাম জয়। যাহ দ্বার। সংসার জ7 
হয়, যাহা পুকুষার্থ চতুষ্টযের হেতু, সেই গ্রন্থের নাষ জয় । 

ূ চতুর্ণাং পুরুষাখাণামপি হেতৌ জয়োস্তিয়াম্‌। 

যিনি সমগ্র মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিয়া উঠিবেন, তাহার 
মনে সেই পাঠের বা শ্রবণের ফল্বরূপ সেই গ্রন্থলিখিত বৃহ 
চিত্র এত জীবিতবর্ণে অঙ্কিত হয় যে, তিনি তথকালের সযাজকে 
প্ীত্যক্ষবং নেত্র-সমক্ষে জাঙ্বল্যমান দেখিতে থাকেন | এঠ 
দুর জাজন্ামান দেখিতে থাকেন যে, গ্রন্থ-বর্ণিত পাত্র ও পানী 
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গানে দেন সশরীরে বর্তমান দেখিতে পান। ভারতের বৃহৎ 
াপার যেন সম্মুখেই সমন্ত উপস্থিত রহিয়াছে । এই রহ 
ঢাপার সমদায় মনকে একেবারে অধিকার করিয়া বসে। এত 
প্র অপিকার করে, এত অসংখ্য বিষয় মনে একেবারে প্রবেশ 
ঠত করে যে, মনের সমস্ত ধারপাশক্তিও অতিভূতপ্রীয় হইয়া 
ন। সেই সমস্ত বিষয় ধারণা করিতে যখন মনে স্থান হয় না, 
পণ কিরূপে তাহাদিগকে যন আয়ত্ত করিবে । ষদি আয়ত্ত করিতে 
॥ পারে, তবে পর্ধয।লোচন। করা অপাধ্য হইয়। উঠে। সুতরাং 
'হাদের ধারণাতেই মন এত অধিকৃত ও অভিভূত হইয়া পড়ে 
ঘ, তাহাদের গুণাগুণ দেখিতে বা বিচার করিতে আর অবকাশ 
টেনা। শ্রোতা ব। পাএকের মনে মহাভারতের এতিহাসিক 
৭ যত অঙ্ছিত হয়,তাহার কাব্যগুণ তত প্রক্কাশ হইতে পার না । 
ঠ ব! শ্রবণফলের চিত্রাঙ্কন হাদয়ে সর্বদাই সমুদিত থাকে । 
কাব্যগুণ দেখিতে ভূলিয়। যায়। এত্ত আমর। দেখিতে পাই 
ধ,যষে খধিগণ মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারা 













] 


হাভারতকে ইতিহাস বলিয়! অতিহিত করিয়াছেন। লোমহর্ষণ 
[ত্র সৌতি ঘখন নৈমিষারণ্যে ধবি-সমাজে আসিয়। উপস্থিত 
ইলেন, তখন তাহারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া বপিয়া বলিলেন £-_ 
[তিগবন্‌, বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, নুণীগণ ও বন্ধর্ষিগণ 






হ। শ্রবণ করিয়। অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন 
প্যজ্ঞে জনমেক্ষয়ের নিকট য'হ। কীর্তন করিয়াছেন, আমরা 
পিই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাব করি ।” 

[এই খধিসমাজ মহাভারতকে হতিহাদ বলিয়া অভিহিত 
রিয়াছেন। প্রককৃত-পক্ষে শ্রোতার নিকট ইহার ্রতিহাপিক গু 
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এত বিশদবরণে প্রতীত হয় যে, নিজে ব্রদ্ধা ইহাকে কার 
বলিতে একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। ব্যাস যখন নিজ প্রনী 
: গ্রস্থকে কাব্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, ব্রহ্মা তখন যেন তাহা 
স্ব্য বলিতে একটু কিন্তু করিয়াছিলেন। ব্যাস বগা 
পন্বোধন করিয়া কহিলেনঃ--”ভগবন্, আমি এক অদ্ভূত ্ 
রচনা করিয়াছি” ব্রন্ধা কছিলেন-_“তুমি জন্মাবধি সত্য ব্যবহ 
করিয়া থাক এবং সর্ধাদা ত্রন্গবাদিনী বাগী মুখে উচ্চার 
করিয়া থাক, এক্ষণে যথন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বনি। 
নির্দেশ করিলে, তখন এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়াই পরিগণি! 
ও প্রপাত হইবে 1” 

এন্ধলে দেখা যায়, ব্যাস কান) বলিয়াছেন বলিয়াই ৫ 
্হ্ধা কাব্য নাষে যহাভারতকে আখ্যাত করিলেন, নহিলে ফে 
তিনি তাহাকে আবু কিছু বলিতেন। বাস্তবিক, ব্রহ্মা বিলঙ্ষ 
জানিতেন ঘে, সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের মনে মহাভারতে 
্রতিহাসিক গুণ এত অনায়াসে গ্রতীত হইবে যে, তাহারা ইহাথে 
সচরাচর ইতিহাস বলিয়াই গণ্য করিবে। মহাতারতে কাব্য-গ 
প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও সাধারণ লোকলোচনের সহঙ্গে তাহ 
উপলব্ধি হইবে-না। এজ ব্রদ্মাও তাহাকে একটু সঙ্কুচিত ভা 
কাব্য বলিয়! গিয়াছেন। 

সন্গুচিতভাবে কাব্য বলিবারহই কথ।। কারণ, যদিও তা! 
কাব্য হয়, তথাপি তাহার মুগ্ধকর এতিহাসিক গুণ তেদ করি 
কাব্যগুণ মধ্যে গ্রবেশ-লাত করা বড় সহজ কথা নয়। তাহা 
সমস্ত শরীর উতিহ'পিক আবরণে আচ্ছাদি ত। সেই আবরণ তুলিতে 
তবে তাহার কাব্যরস-ভাষিত সৃষ্টি সকল দেখিতে পাইবে 
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আবরণ সহঙ্গে লোক-লোচন হইতে মুক্ত হয় না। ষীহারা 
ব্যকে ইতিহাস হইতে প্রতেদ করিতে জানেন, সেই জ্ঞানিগণের 
চ হইতে যখন সে আবরণ শীঘ্র মুক্ত হওয়া সহজ কথা নহে, 
[ন যাহারা কাব্য ও ইতিহদের ভিন্নতা করিতে জানে না, 
হাদের চক্ষু হইতে সে আবরণ মৃক্ত হওয়া কি রূপে সম্ভব? 
র্ঞ, মহাভারতীয় চিত্র সকল এত পরিপাদী ও ভাম্বর যে, যিনি 
|হা দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহা সমুদ্দায় জীবিত ভাবে বর্ত- 
ন দেখিয়াছেন। তাহাতে এত লোকচরিত্রের সমাবেশ, এত 
|গু-কারখান! যেন সমগ্র যহাতারত-মধ্যে সমুদায় প্রাচীন সমাক্গ 
দামান রহিয়াছে । এত অগণ্য লোকের সমাবেশ যে, সমদায় 
'টীন সমাজ যেন এক স্থানে উদ্দিত হইয়াছে। এত ঘটনা- 
চরধ্য ও বৃহৎ ব্যাপারের সমাবেশ, ঘেন প্রাচীনকাল হস্তামলক- 
প্রতীক্পমান হয়। শত বৎপরের সমাক্চির এক গ্রন্থে 
থিত ও অস্কিত! অথচ চিরের গণপনা এত, যেন সমস্ত 
বিতবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে । সমাজের সর্বদেশ পুঙ্ঘান্পুঙ্গ 
হিত করিয়া, শুদ্ধ দেশ নয়, সমগ্র সমাঙ্গের সকল পাত্রগণকে 
|বিত-ভাবে বিদ্যমান কবিয়া, এক সমাঙ্জ নয়, এই ভারত- 
ধর নানাদেশের নানা সমাজের যথাযথ চিত্রাঙ্কন গ্রনর্শন 
য়। প্রাচীনকালে সমদায় হিন্দুসমাঙ্গ কিরূপ ছিল, তাহার 
গ্রও পূর্ণ ভিতর ব্যাস মহাভারত-মধ্যে দিয়! গিয়াছেন। সমস্ত 
পের এইরপ পূর্ণ চিত্র আছে বলিয়। ব্যাস তাহার গ্রস্থকে মহা- 
রত নাষে খ্যাত করিয়াছেন । যাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ধের 
মন্ত জ্ঞানের ভরণ হইয়াছে, তাহারই নাম মহাতারত৭ ধিনি এই 
হাভারত পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাহার নিকট সেই পাঠ ও শ্রবণ 
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ফলন্বরূপ মগ্গাভারতকে এক বূহং ইতিহাস বলিয়াই প্রতীতি 
হয়_যে ইতিহাস-মধ্যে সমৃদায় প্রাচীন আর্যযলমাজ পুঙ্খানুপুঘ- 
রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। 

মেকলের আদর্শ ইতিহাসের ব্যাখ্যা! যেমন মহাভারতে স্থা 
বিত হইয়াছে, বামায়ণেও তদ্রপ। আমরা মহাভারতের গ্রতি 
ভাসিক গুণ সন্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, রামায়ণ-সত্বন্ধেও ভাগ 
সপ্রমাণ হইতে পারে। বান্ীকিও রামায়ণকে এতিহাসি। 
গুণে ভূষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। বালীকির কালে প্রাচী, 
আর্্যসমাজ যেরূপ ধর্্াচারে প্রবৃত্ত এবং শৌধর্য ও বীর্য্যসম্প 
ছিল, বামায়ণে তাহার সুস্পষ্ট চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । ব্যাসে। 
প্রতিভা কাব্য-স্থষ্টি বিন্যাস করিয়া তন্মধ্যে সর্ববিধ আচার বাব. 
হার ও অপরাপর সমাজচিত্র দিয়! আর্ধ্যসমাজ মধ্যে যেমন স্বাধীন 
ভাবে বিচরণ করিয়। বেড়াইয়াছে, বালীকির প্রতিভাও তেমনি 
নিখিল ভারত যধ্যে রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে। অযোধা 
হইতে চিন্নকুট, চিত্রকুট হইতে খধ্যমুখ, খধ্যমখ হই 
লঙ্কাদ্ীপ পর্য্য্ত বান্মীকির কল্পনা পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছে! 
কি লোকালয়ের প্রাচীন আর্ধ্য সমাক্গ, কি অরণ্যবাসিগণের পণ 
আশ্রমপদ, কি দক্ষিণাপথের বনরমণকারী বানর জাঠির রাক্য, 
কি রাক্ষসপূর্ণ হ্বর্ণলক্কার ধর্ধ্যচিত্র, বানীকি সকল প্রাচী, 
তারতের কোন আর্য বা অনার্ধয সমাজের চিত্রাঙ্কন ক্রটি করে? 
নাই। তিনি এই সমস্ত চিত্র দর্পণবৎ প্রত্াক্ষ দেখাইয়াছেন 
প্রাচীন মুনিখখধিগণের আশ্রযহ্তখ আমরা যেন কল্পনায় আছি 





কাপ রঃ 


* ভারতের দৃক্ষিণ দেশ সমূহ অত্যন্ত বন সন্প,ল ছিল | যে মানবতা 
তথায় বাস করিত, তাহারা! অতন্ত বনরষণকারী ছিল বলিয়া! বালী 
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[হর করিতেছি। লঙ্কার ধূমধাষ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। 
যাধ্যার রাজোঙ্বর্ধ্যের চিত্রপট যনে চিরমঙ্গিত হইতেছে। 
প্রা্টীন অযোধ্যার রাজা, রাজপুত্র, রাঙ্মমহিনী ও পৌরগণ 
আমাদের নেত্রে আজিও বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। 
বুণা দেশের ধষিসমাজ চিত্রবৎ দেদীপ্যমান রহিয়াছে । বাস্ত- 
কগ্রামার়ণও সর্ধাংশে উতিহাপিক আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে। 
ই আনর্শ-সম্বন্ধে রামায়ণ ও মহাভারত উভয়ই তুল্য। উভয়ই 
র্াধ্ধষির অতুলনীয় কীর্তি। এই ছুই ইতিহাস ও কাব্য ধষি- 
শর অমূল্য সম্পন্তি। খধিগণের যদি আর কিছু সম্পত্তি না 
কিত, শুদ্ধ এহ ছুই মহাসম্পন্তি ও কীর্তি লইয়। তাহার! জগন্ময় 
য় লাভ করিয়া আসিতে পারিতেন | 


৮০ পপ পাস পপ শপ সপ 


দের বনাম বানরঙ্কাতি দিয়াছেন নহিলে রামায়ণের বানরজাতি প্রকৃত 
ক্ষ পঙ্চজাতি নহে। রামায়ণের কোন স্থলে তাহার! পশ্ুরূপে ব্যাধ্যাত হয় 
|| তাহাদের সমাজ মনুষা-মম[জ ছিল। তাহাদের রাজা ঠিক মনুষ্য-রাক্গয 
রা তাহাদের মস্ত্রণা ও মন্তাষণ অতি পরিপাদী ছিল। ভিক্ষুকরূগী হনুমানের 
হত রাম লক্্মপের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হ্য়। তখন তাহার সঞ্জাষণ-বাক্যে 
রম রকি বলিয়াছেন দেখুন £-- 

“যাহারা ধক, যঙুঃ ও সামবেদে হুশিক্ষিত নহে, তাহার] কদ1চ ইহার স্যায় 
কূপ বাক্য-কখনে সমর্থ হয়ন|। আর ইনি সমগ্র বাকরণাদি শঙপান্ 
শিক্ষণ রূপে বহুবার আলোচন! করিয়াছেন। অন্যখ। ঈদৃশ সাধুপদ-প্রয়োগে 
(শই সমর্থ হইতেন না| বিস্তর কথা কহিলেন, তথাচ একটীও অপশদ 
হার মুখ হইতে নিনির্গত হয় নাই।” 
এই বানরঙ্জ'তির রাজ্য-কৌশল এবং আঁচারাদি আরধর্যশীতি ও আর্ধা- 
্ানুধায়ী ছিল! বালী, হু্রীৰ ও ঠাহার অদাহ্যগণ অত্ন্ত ধর্মপীল ও 
"4 বলি সর্ব ত্র পরিচিত ছিলেন | 
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ভারতকাব্য ও তাহার সূচনা । 


মহাভারত ও রামায়ণ আদর্শ ইতিহাসের গুণে কিরূপ ভি 
তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এই ছুই মহাগ্রন্থে আমর 
গ্রাগীন ভারতীয় আর্ধসমাজের পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হই । কি 
সেই বিধরণ তাহাদের বাহাবয়ব মাব্র। প্রাচীন আচার ব্যব 
হার, রীতি-নীতি প্রভৃতি তাহাতে বর্ণিত আছে বটে, কিন্ত তাহা 
কাব্য-লিখিত লোকচবিত্র ও ঘটনা-বর্ণনছলেই বর্ণিত হইয়াছে। 
বর্ণনার গ্রগাঢতায় ও বর্ণগৌরবে কাব্যস্থ্টি আবরিত হইয়া! পড়ি- 
যাছে। তজ্জন্ত মহাতারত ও রামায়ণ সচরাচর ইতিহাসরপেই 
গৃহীত হইয়া থাকে। ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবার দ্বিবিধ কার 
দেখিতে পাওয়া! যায়। 

১। ষীহারা কাব্য ও ইতিহাসের প্রতেদ বুঝেন না, তাহা- 
দবের নিকট ও গ্রন্থঘয় ইতিহাস ভিন্ন অন্রূগে প্রতীয়মান হইতে 
পারে না। এই প্রকারলোক সংখ্যাই অবিক, হ্তরাং অধিক-. 
তর লোকের নিকট মহাতারত ও রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া গণ্য । 

২। ফাহার। কাব্য ও ইতিহাসের গ্রতেদ বুঝেন, তাহাদের 
মধ্যেও অনেকে এ গ্রন্থঘয় পাঠ করিয়। উহাদের বাহাবয়বরূপ 
ইতিহামিক বিবরণে এত অভিভূত হন, ষে উহাদের কাব্যহথটি 
দখা বা ক্িচার করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া! পড়ে। 
বর্ণিত পাত্র ও পাত্রীগণ জীবিত-চিত্র-প্রায় এতদূর তাহাদের চিত 
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ধিকার করে যে, স্তাহার! উহাদ্দিগকে শ্রতিহাসিক জীবিত পান্জ' 
পাত ভিন্ন অন্যরপে সহজে বিশ্বীস করিতে পারেন না। 
তিহাসিক মোহে চিত্ত এত মুগ্ধ হয় যে, প্ররুত তত্ব বিচার 
রিয়া যোহলব বিশ্বাস অপসারণ করা তত প্রীতিকর 
বাধ হয় না। 
র কিন্গ সাধারণ লোকে সচরাচর উহাদ্দিগকে ইতিহাস বলিলেই 
৮ প্রক্ৃত-পক্ষে প্র গ্রনথদয় ইতিহাল হইয়। যাইবে । আমরা পূর্বেই 
দখিয়াস্ি, সাধারণ তলোকে উহাফিগকে যে তাবে গ্রহণ করিয়া 
কে, সেই ভাব ভাবিত্বা বঙ্গাও একদা সঙ্গুচিত হইয়া মহা- 
বৃতকে কাব্য বলিয়াছিলেন। হাহা গ্রকৃত-পক্ষে কাব্যকূপে 
প্িত হইয়াছে, তাহাকে তিনি কাব্য না বলিয়া আর কি 
লিবেন? ত্িনি বলিয়া গেলেন, মহাতারত কাব্য বলিয়াই 
গতে প্রচারিত হইবে । রামায়ণ-সন্বন্ধেও বন্ধা বলিয়া 
লেনঃ-_ 
' “হেবালীকি! তুমি নারদকখিত টন যেরূপে 
ি্ৃত করিয়া গ্লোকময় কাব্যে বর্ণন করিবে, সেইলে সেই | 
কাব্যের কোন কথা মিথ্যা হইবে না।” ্‌ 

ব্যাসের সহিত ব্রহ্মার কথোপকথন-রূপ নধযানিা দিয়াই 
ব্যাস, মহাভারত--ইতিহাস কি কাব্য, এই কথার নীরা করিয়া 
গিয়াছেন। পাছে লোকে তারতকে প্রারৃত উতিছাসিক বেব- 
রণ ্ধপে গ্রহণ করে, সেই জন্ত তিনি মহাভারতের আদিতেই 
সকলকে সতর্ক করিয়! দিয়াছেন। ব্যাস বলিয়া গিয়াছেন, 
আমি মহাভারতকে কাবা-রপেই সি করিয়াছি, সুতাং তাহা 
কাব্য রূপে গৃহীত ও অধীত হইলেই লোকে তাহার রস-গ্রহণে 


€ 
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সমর্থ হইবেন । নিজে রচয়িতা ব্যাস যখন মহাতারতকে ক' 
বলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহাকে অন্তভাবে গ্রহণ করিতে গে 
তাহার প্রর্কৃত কল্পনা! কখনই অন্থুভৃত হইতে পারে না। যাহা । 
তাবে কল্পিত, তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করা উচিমু 
অন্যতাবে গ্রহণ কৰিতে গেলে তাহার কল্পনা বিপর্যস্ত হই 
পড়িবে, এবং লোকে তাহার গ্রক্কত রসাস্বাদ্নে বঞ্চিত হইবেন 
_. এক্ষণে কথা এই, মহাভারত ও বামায়ণের কাব্যসথষ্টিই 
কোন্‌ অংশে এবং উহাদের ইতিহাসই বা কোন্‌ অংশে ? কার 
স্থষ্টি উহাদের অভ্যন্তরে, ইতিহাস উহাদের বাহাবয়বে। কাব 
সৃষ্টি উহাদের কল্পনায়, ইতিহাস সেই কল্পনার ভূষণ । কাব্য-স 
উহাদের মূলে ও স্বন্ধে, ইতিহাস উহাদের পল্পবে। কাব্য-্থ 
উহাদের মূল আখ্যা্লিকা-রচনায়, ইতিহাস সেই আধ্যা়িং 
বর্ণনায় । এই কাব্য-সট্িমূলক প্রধান আখ্যায়িকাকে ম্বত 
রাখিবার জন্য ব্যাস মহাতারতের আদ্দিতেই তাহা দেখাইয়। দি? 
গিয়াছেন। পাছে লোকে সেই আখ্যায়িকা-তাগ দেখিতে 
না পায়, পাছে তাহার কাব্যস্থাষ্টি কোথায় আমরা দেখিতে ন 
পাই, এজন্ত ব্যাস তাহা শ্বতন্ত্ররূপে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন 
মহাভারতের যে প্রধান জাখ্যায়িকা-তাগে ব্যাস কাব্য-স্ 
সমাবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, সেই আখ্যায়িকা-ভাগ কি, আমর 
তাহ। ব্যাসেরই নির্দেশ মত দেখাইতেছি। | 

সেই আখ্যারিকা গ্রন্থের প্রারন্থেই এই মহামন্ে প্রা হওয়া 
ষায় ₹-- 

“ছ্ধনে মন্াময়ে। মহাপ্রমঃ ক্ষ: কর্ণ: শকুনিত্বন্থ শাখা । 

সুঃশাসনঃ পুশ্পফলে সনৃদ্ধে মূলং রাজ! ধৃতরাষ্ট্রো ঘসনীষী। 
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ঘুধিঠিযো ধর্দময়ো! মহাত্রমঃ স্ন্ধোহর্জুনো তীমসেনোইগ শাখা | 
মান্্রীন্থতৌ পুলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষে বন্ধ চ ্রাহ্ষণাপ্চ। * 
এই মূল মন্ত্র, যহাতারতের প্রধান আখ্যায়িক! সংগঠিত 
। এই মন্ত্র আমরা শ্রান্ধাদি কার্ধে উচ্চীরিত হইতে 
থিতে পাই। শ্রাদ্ধাদি কার্ধ্য বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত, 
ছু। নুতরাং প্রাচীন বৈদিক কাল হইতেই মহাভারতীয়; 
ল ভিত্তি স্থাপিত আছে। ব্যাস সেই ভিত্তির উপর যে মহা-: 
|লিকা নির্্ীণ করিয়াছেন, তাহারই নাম ভারত-সংহিতা । সেই 
ত্তি-মুলক অট্রালিক। নান! ভূষণে ভূবিত হইয়াছে। যেষন 
প্রাসাদ নান! পারিপার্থিক ভূষণে সজ্জিত থাকে, তাহ 
শ্বকুঞ্জবন, পুশ্পোদ্যান, উপবন, সরোবর, অশ্বালয়, গজালয়, 
াযুধাগার, সৈন্তসমা বেশ, নর্তকালয়, প্রান্তর, রঙ্গভূমি, গ্রত্ৃতি 
না সঙ্জায় সঙ্দিত থাকে, মহাভারতীয় প্রধান অট্টালিকা-তাগ ও 
দ্রপ নানা উপন্যাস ও আখ্যানভূষণে সজ্জিত হইয়াছে। ব্যাস 
সই অট্টালিকা-ভাগকে শ্বতন্ত্র দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই 
5 প্রথমে নির্টিত হইয়াছিল। 
তারতসংহিতা 
যে মূল আখ্যারিকা ব্যাস সর্ব প্রথমে রচনা! করেন, তাহা 
তারতসংহিতা নামে স্বত্্ংন্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে । এই 
তারতসংহিতারই ব্যাস বিশ্বত বৈশম্পায়নোক্ত মহাতারত । বৈশ- 
ম্পা়ন নিজেই তাহা। বলিয়। গিয়াছেন। 
* মহাভারতের ুচনা যেমন এই ফর ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কামাযণও 


তন্জপ নারদোক আধ্যানে নৃচিত হইয়াছে। গ্রীক মহাকাব্য এখং তদবলধিত 
ইউরোপীয় অপরাপর মহাকাবোয় সুচনারগ এইয়প নিয়ম। 





৫২ . কাব্য-চিন্তা | 


চতুধিংশতিসাহশ্রীং চকে ভারতসংহিতাম্‌ | 
উপাধ্যানৈঘিনা ভাবৎ ভারতং প্রোচাতে বুধৈঃ | 
ততোহধ্ার্ধ শতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ | 
অগ্ুকমণিকাধ্যায়ং বৃত্তাস্ত।নাং সপর্ববণাষ্‌ ॥ 
 ইদং হৈপায়ন: পূর্বং পুজমধ্যাপয়ৎ গুকম্‌ ! 
ততোহস্ভেভ্যোহমুরূপেভাঃ শিষোভ্যঃ প্রদদৌবিভুঃ। 
বষ্টিংশত সহশ্রাণি চকারান্তাং সসংহিতাম্‌। 
তিংশচ্ছতসহশ্রংচ দেবলোকে প্রতিষ্িতম্‌ ॥ 
পিত্রো পঞ্চদশ প্রোভং গরন্ধেরধু চতুদ্দশ | 
একং শতসহ্রং তু মানুবেদু প্রতিষ্টিতম্‌॥ 
নারদোহশ্রাবয়ং দেবান অসিতোদেবল:ঃ পিতৃ, নূ। 
গন্ধর্ববধক্ষরক্ষাংসি শ্রাবয়ামীস বৈ শুকঃ॥ 
অন্নিংস্ত মানুষে লোকে বৈশম্পায়ন উক্তবান্‌। 
শিষ্য ব্যাসন্ত ধর্শাত্মা সর্ধ্ববেদবিদাংবরঃ | 
বৈশম্পায়নবিপ্রর্ধিঃ জাবয়ামাস পার্থিবম্‌। 
পারীক্ষিতং মহাত্বানং নাম! তং জনসেজয়ম্‌॥ 
সংহিতান্তৈঃ পৃথক্তেন ভারতন্ত প্রকীর্থিতাং 
একং শতসহশ্রং তু ময়োভং বৈ নিবোধত ॥ 

মহাভারভ আদিপর্বর | ১ম অঃ ১*১-১*৮। 


গ্যহর্ষি ক দ্বৈপায়ন প্রথমতঃ উপাখ্যান ব্যতিরেকে চতু 
বিংশতি সহত্র শ্লোকে * ভারতসংহিতা৷ প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
পঞ্ডিতগণ ইহ্াকেই মূল মহাভারত বলিয়া থাকেন। অনন্থ 
তিনি সংক্ষেপে একশত পঞ্চাশ গ্রোক ছ্বারা পর্ধ ও বৃত্ান্ত সমূ 
দাগের অনুক্রষপিকাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভগবাঃ 


পপ ঠাপা স্পট. ৯ পা ২০. 


* উত্তর কাঁগ বাতিরেকে বান্থীকিও প্রথমে রাবখবধ পধান্ত যে রামার' 
গ্রণষন করেন, ভাহারও গোক-মংধা। চতুর্জিংশতি সহজ | 


মহাঁকাব্যের পরিচয় । ৫৩ 


রণ এই মহাভারত প্রণয়ন করিয়া প্রথমতঃ পুক্র শুককে 
লেন। অনন্তর তিনি আগ্ঠান্ত উপযুক্ত শিষ্গণকেও 
বয়ে শিক্ষা দিলেন ।” 


ভারতীয় পুরাণ । 


কেবল ব্যাসের পুত্র শুকদেব এবং কতিপ উপযুক্ত শিষ্য- 
| আর কেহ এই সমগ্র মুল মহাতারতের অধিকারী হন 
। কারণ, আমর! দেখিতে পাই, সেই মূল সংহিতা যখন 
[কারী-তেদে জ্ঞানধর্শপমুরত দেবলোক, পিতৃুলোক ও গন্ধরর্- 
কে অংশে অংশে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহ! 
ধ্যান-দহিত বন্ধিত ও লমলঙ্কত হইয়াছিল। নহিলে সকলে 
হার রসজ্ঞ হইতে পারিত ন| | বৈশম্পায়ন বলিতেছেন £- 
“দ্বৈপায়ন যষ্টি লক্ষ শ্লোক দ্বার! উপাখ্যান সহিত আর এক 
ন বিস্তীর্ণ মহাতারত-সংহিতা প্রণয়ন করেন) তন্মধ্যে রিশ 
গ্োক দ্েবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দশ লক্ষ 
লোকে এবং এই মন্তব্য-লোকে এক লক্ষ গ্রোক প্রচারিত 
ঘাছে। নারদ দেবগণকে, অমিতদেবল পিতৃগণকে, গুক 
রব যক্ষ ও রাক্ষদগণকে শ্রবণ করাইয়াছেন। ব্যাসের শিষ্য 
বদবেন্ধ। ধর্মান্ব। বৈশম্পায়ন এই মনুষ্যলোকে মহাভারত কাঁভন 
রেন। সেই বিপ্রর্ষি প্রথমতঃ পরীক্ষিত-তনয় মহায়। মহারাজ 
'নযষেজয়কে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত মহ্ধিরা শ্রোত- 
তদে মহাভারতের পৃথক পৃথক সংহিতা কীর্তন করিয়। গিয়া- 
হলেন, কিন্তু মন্ুষ্যলোকে এক লক্ষ প্লোক বৈশম্পায়ন কীর্ভন 
বিয়াছেন।” 


৫৪ কাব্য-চিন্তা 


মূল সংহিতাকে উপাখ্যান ছারা! বিস্তৃত করিয়া যে মহাতারা 

মন্ষ্যলোকের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল, আমরা দে 
মহাতারত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মূল মহাভারত মধ্যেই মুল চ়্ 
ধিংশ সহশ্র শ্লোক-সমন্বিত সংহিত। বিদ্বামান আছে। সেই মু 
সংহিতায় মহাভারতের প্রধান আখ্যায়িকা স্থাপিত হইয়াছে। ব্যা 
সেই সংহিতাকে কাব্য বপির৷ ব্র্ধার নিকট পরিচন্ন দিয়াছিলেন 
স্থতরাং মূল যহাতারতীপ আধ্যায়িকা কৃষ্ণ দ্ৈপায়নের কবি-কট্ঃ 
সত সামগ্রী বলিয়! গণ্য করিতে হইবে । এই দূল সংহিতাংশ৫ 
বিগেষণ করিবার পন্থা মহাতারত মধ্যেই নির্দিষউ হইয়াছে 
সেই অংশ আমর! কিন্ধপে বাহির করিয়। লইব? সেই সংহিতা! 
বিশেষ আলোচ্য বিষয় ও লক্ষণ মহাতারত মধ্যে এই ন্ধপ কীষ্টি! 
হইয়াছে ৫-- 

“বৈপায়নেন যৎপ্রো্জং পুরাণং পরমধিণা। 

হরৈব্রন্মফিভিশ্চৈব ক্রত্বা যদভিপৃজিতম্‌ | 

তন্তাধ্যানবরিষ্টন্থ বিচিত্র পদপর্ববণঃ | 

ুক্া রা ়ঘুকতত্ত বেদা খৈভৃ'ষিতন্ত চ 

ভারতস্কেতিহাসন্ত পুণ্যাং গ্রন্থার্ধসংঘুতাম্‌। 

সংক্কারোপগতাং ত্রাঙ্গীং নানাশাঞ্থোপরংহিতাম্‌ ॥ 

জনমেজয়ন্ত যাং রাজ! বৈশম্পায়ন উক্তবান্। 

বঙাবৎ স ধবিস্তষ্ট; সতে দ্ৈপায়নাজয়া ॥ 

বেদৈশ্চতুর্ভিঃ নংযুক্তাং ব্যাসন্তাতুতকর্্বণঃ | 

সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুশাং পাপতয়াপহাম্‌ £ | 

“খধিগণ কহিলেন, মহধি দৈপায়ন যে পুরাণ প্রণয়ন করি 

রাছেন, মরগণ ও ব্র্র্ধিণ শ্রবণ করিয়া যাহার গুক্তা করিয়? 
ধাকেন, যাহাতে সর্ধোধ্ক্ট পরম রমনীয় উপাখ্যান আছে, যাহ 


মহাঁকাব্যের পরিচয় । ৫৫ 


চিত্র (দার্ধবাচক) পদ ও.আর্দি সতা্দি বিচিত্র পর্বধুক্ত, যাহা 
'তব্বের সুগ্মতা, আত্মতব্ব-প্রতীতির অনুকূল যুক্তিমূলীয় স্তায় 
বেদার্ধে সমলঙ্ক,ত, যাহ! পরম পবিজ, গ্রস্ার্থসংযুক্ত ও পদাদি- 
ৎপত্তিমতী ভাষাক়্ গ্রথিত, যাহার সহিত শাল্্রান্তরের বিরোধ 
ই, যে প্রসিদ্ধ ভারত-ইতিহাস বৈশম্পায়ন তগবান্‌ দ্বৈপায়নের 
ক্ষে তদীয় আজ্ঞানুপারে সন্তন্টহদয়ে রাক্স। জনমেজয়ের নিকট 
সুলে কীর্তন করিয়াছিলেন, যাহাতে চতুর্বেদের অর্থ গ্রথিত 
[ঞ্ছে, যাহ। শ্রবণ করিলে চিন্ত-গুদ্ধি ও শ্রেয়োবৃদ্ধি হয়, অদ্ভুত- 
তি ব্যাপকৃত সেই ভারতসংহিতা শ্রবণ করিতে অভিলাষ 
1ার।” | 
ভারতসংহিতার পরিচয় এই স্থলেই শেষ হয় নাই। এই 

হিভা-নিবিষ্ট আখ্যায়িকার প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ বর্ণিত 
ইয়াছে 

বিস্তরং কুরুবংশন্ত গান্ধা ধা! ধর্দাশীলঙাম্‌। 

ক্ষত: প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুস্তাযঃ সমাক্‌ খৈপায়নোহব্রবীৎ। 

বাগদেবশ্য মাহাজ্মং পাওবানাঞ্চ সতাতাম্‌। 

ছব্্ং ধার্তরাষ্্রাণাম্‌ উদ্তবান্‌ ভগবানৃষিঃ। 


“কর্মফলতভোগপ্রতীয়যানস্বর্নপ কুরুবংশের বিস্তার, গাঙ্ধারীর 
ধশ্শীলতা, বিছুরের প্রজ্ঞা, কুস্তীর ধৃতি, তগবান বাহদেবের 
মহান, পাওবগণের সত্যনিষ্ঠা, ও ধার্তরা&ুগণের হুর তিতা, 
তগবান্‌ মহধি দৈপায়ন এই সমুদয় মহাতারত মধ্যে কীর্কন 
করিয়াছেন ।” | | 

এই প্রধান কাব্যকল্পন। তারত-সংহ্তার প্রথমে স্থাপিত 
হইয়াছিল। পরে এই সংহিতাংশ নানাবিধ এতিহাসিক ব্যাখ্যার 


৫৬ কাব্য-চিন্তা । 


সহিত বিস্তৃত হইয়। শত সহস্র শ্লোকে পূর্ণ হইয়াছে । এই কাং 
এরূপে রচিত ও বি্বান্ত যে, ব্যাস তন্মধ্] পুরাকালের কো 
জ্ঞাতব্য বিবরধ সন্নিবেশ করিতে ক্রি করেন নাই। তিনি মে 
সমস্ত বিবরধ সন্গিবি্ট করিবার জঙ্ত স্থানে শ্থানে অবসর করি, 
লইয়াছেন এবং পাত্র ও পাত্রীগণকে এরূপে সঙ্জিত করিয়াছে 
যে, তাহাদের কার্য ও সম্ভাষণ দ্বার! সমুদ্ধায় ব্যক্ত করিয়া দিয় 
ছেন। কেবল সাজাইবার জন্ত কাব্য এই রূপে এীতিহাসি, 
গুণে ভূষিত হইয়াছে । সেই ধতিহাসিক আবরণে কাব্য-তা' 
আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণনাচাতুর্্যে পাত্র ও পাত্রীগ, 
জীবিতব্পে পরিপৃশ্তমান হইয়াছে । 


কাব্যোপকরণ। 


যে যে কথা ও প্রসঙ্গ মহাভারতকাবো সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 
তাহ! ব্যাস ব্রদ্ধার সমক্ষেই পরিচয় দিয়াছেন । এই বিষয় সমু 
দায় অসংখ্য । “পমুদায় বেদের ও অন্থান্ত নান! শাস্ত্রের রহস্ত। 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিস্‌, নিরুক্ত ও ছদ। এই ছয় অঙ্গের 
সহিত বেদ ও উপনিষদের বিস্তার) ইতিহাস ও পুরাণের উন্মেং 
ও সংগ্রহ; ত্রিবিধ কাল-নিরূপণ ? জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, 
ভাব, অতাব প্রভৃতির নির্ণর) বিবিধ ধর্শের লক্ষণ, 
বিবিধ আশ্রযের লক্ষণ, চাতুর্বণ্যবিধান, তগস্বা, ব্রন্ষচর্যা, 
পৃথিবী, চক্র, সুর্য, গ্রহ, নক্ষর, তার। প্রভৃতির স্থিতি ও পরিমাণ, 
যুগ-নিরূপণ, চতুর্কেদ, অধ্যাত্তত, স্তায়শাস্ত্, চিকিংসাশাস্ত, দান- 
ধর্ম, পাশুপত ধর, দেবজনা ও মনুষা-জন্মের বিবরণ ? নদী, বন, 
পর্ধত, সমুদ্র প্রভৃতির নির্ধনন) প্রাচীন যুদ্ধ-কৌশল, ধন্ুবে, 
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-রচ্ন, ছুর্দ ও সেনারচনার বিধি; রাজা, অমাত্য, চেট 
ভ্ুতি বক্তাতেদে বাক্যতেদ ; লোকহাত্রাক্রম, নীতিশান্ত্র-_ 
ৃ তি যাহা যাহা সর্বসাধারণের আতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয় 
সমূদায়ই মহাভারত মধ্যে বিবৃত হইয়াছে । নিখিল সংসার 
[ভারত মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। গ্ররুত ঘটনা-বর্ণনায় 
ধহ সমস্ত সূংসার আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। প্ররুত 
সামান্য ঘটনা ব্যাসের লেখনীর যোগ্যও নছে। ক্টাহার 
দখনীর যোগ্য সমগ্র ব্রদ্াপ্ত। সেই রঙ্জাওকে ও র্ধাগুপতি 
রায়ণকে সম্যক্রূপে বিকাশ করিয়! দেখাইবার জন্ত মহা- 
|রতীয় বিরাট কাব্যের যহা কল্পনার স্ষ্টি। দেই বিরাট মুক্তি 
খাইবার জন্ত নিখিল সংসারের আয়োজন । আয়োজন, সব 
ক গ্রন্থ মধ্যেই । মহাভারতের বিশাল দেহে সেই দের্দীপামান 
|রাটমৃ্ত বিরাজিত আছে । বিনি সেই মৃদ্ট দেখিতে না পান, 
ঠনি মহাতারতের কিছুই দেখেন নাই। 

 ষে যুষ্ি বিরচন করিবার জন্ত যহাতারতীয় কাব্যস্থষটির কল্পনা, 
হাভারত সেই মৃষ্িতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। প্রথমে তাহার 
বদাতাস, পরে ক্রমশঃ সেই মুক্ত অল্পে অল্লে আবিভূতি হইয়া 
বশেষে এত বিস্তাব্রিত ও বিরাট বেশে প্রতীয়মান হইল যে, 
মদায় যানসপুর একেবারে অধিকার করিয়া বপিল। চিন্ধ 
ময় হইয়। গেল, সমূদায় গ্রন্থ সেই ঘৃথ্বিতে পরিপূর্ণ হইল । - 


ভারতীয় সংকল্প । 


কষ ছৈপায়ন এই বিশ্বরূপী ভগবান নারায়ণকে প্রতীয়মান 
রাইবার জন্ত যে কাব্য-কললনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি 








৫৮ কাব্য-চিস্তা। 


মহাতারত-কথা আরক্ধ করিব'র প্রারস্তেই সঙ্কল্প করিনা উঠে 
_ করিয়াছেন। মহাভারতীঁয় কাব্য-স্থট্টিতে কিরপে শুদ্ধ ন্যয় জ্ঞা 
বিগ্রহ-্বরূপ পরমাত্মা প্রতীয়মান হইবেন তাহা কথিত হইতেছে 

"বক্ষ্যমান মহাভারতের হুর্যেযাধন ক্রোধ, দ্বেষ, ঈধ্যাদি * 
মহারক্ষ ; কর্ণ তাহার স্বন্ধ ; শকুনি তাহার শাখাশ্বকপ ; দুঃশাঃ 
সমৃদ্ধ ফলপুম্প স্বরূপ এবং অপরিণাম-দর্শা অমনীষী মহার 
ধৃতরাষ্ট্র এই ক্লোধময় যহাবৃক্ষের মূলম্বরূপ |” 

এই গেল পাপ-পক্ষ। টাকাকার নীলকষ্ঠ-্বামী এই পা 
পক্ষ ব্যাখ্যা করিতে গিয়। বলিয়াছেন যে দ্বেষ, ঈর্ধ্যা, অসুয়া 
সমস্ত পাপ-প্রবৃতি হুর্ষেযোধনের ভ্রাতগণ রূপে মহাভারতে কঠি 
হইয়াছে । প্ররুত-পক্ষে আমরাও সংসারক্ষেত্ে দেখিতে পাই ৫ 
এই পাপ প্রব্ত্তি সমূদায় শত আকারে ঘখন প্রধূনিত হুইয়া উ 
তখনই তাহা ক্রোধরূপে পরিণত হইয়। কার্ষোনুখ হয়, এবং যং 
তাহা কার্ষোশ্বখ হয়, তখনই তাহা ক্রোধময় ছূর্যে্যাধন। ৫ 
ক্রোধের শান্তি তুমুল সংগ্রাম ব্যতীত কিছুতেই সংঘটিত হয় না 
পৃথিবীর কার্ধক্ষেত্রে এই রূপই লক্ষিত হইয়া থাকে । প্র 
কার্যাক্ষেত্রে যে সংগ্রাম অনিবার্ধারূপে উদয় হয়, সেই সংগ্রাম 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। লোকে লোকে,জাতিতে দ্াতিতে, ব্যক্কিএ 
ব্যক্তিতে, রাজায় রাজায়, রাজায় প্রঙ্জায়, গ্রজায় প্রজার, এই যুধ 
নিয়ত ঘটিতেছে। যেখানে পাপপক্ষ প্রবল হইয়া ক্রোধর৫ 
জলিয়া উঠিয়াছে, সেইখানে এই যুদ্ধ-্যাপার অনিবার্ধ্য। কিছু 
তেই তাহার শাস্তি নাই। বিনা কুলক্ষয়ে, বিনা রকতপাতে, 
পাপের প্রশমনে ও ধবংসে তাহার শাস্তি হইধার কোন উ 
নাই। নিজে ব্রহ্ধাও সে যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারেন না। এ 
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ক্ষ ব্যাপার মহাতারতীয় বন্না। মহাভারতীয় করনাস় 
পপক্ষকে এইরূপ সাজাইয়া৷ বেদব্যাস ধর্থপক্ষকে কি রূপ 
চাইয়াছেন দেখুন + 

“যুধি্টির ধর্মময় মহাবৃক্ষ ম্বরূপ, অর্জুন তাহার স্বন্ধ দ্বরূপ, 
লও সহদেব মুসমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল শ্বরূপ; কৃষ্ণ (পরমাত্মা ) 
1* বেদ ) ব্রাক্ষণগণ ( বেদ-উপদেষ্টা ) এই ধর্শময় মহাবৃক্ষের 
-স্বর্ূপ |” 

ফিনি ধ্মযুদধে স্থির থাকিয়। জয়লাত করেন, তিনিই যুধিটির | 
ম ধেধ্যশীল প্রশান্ত ধর্ম-বিগ্রহের কল্পনাই যুধিঠির। প্রশান্ত 
বে ধর্ম-যুদ্ধে স্থির থাকিয়। জয়লাত করিতে গেলে শম, দম, 
7, অহিংসাদির নিতান্ত গ্রয়োজন হইয়। উঠে। এই সমস্ত 
প্রতিই যুধিষ্ঠিরের সহায়ন্বরূপ ভাতৃগণরূপে কঙ্গিত হইয়াছে। 
_ঈকঠঠস্বামী এই ধর্মপক্ষের মর্শব্যাখা করিতে গিয়া সেই 
থাই বলিয়াছেন। ম্বতরাং মহাতারতের অধ্যাত্ববাদ তাহার 
কাকারগণের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। মানব-হদয়েনধর্ম ও অবর্শ- 
ক্ষ উভয়ই বর্তমান। সংসারের কার্ধ্য-ক্ষেতরে তাহারা দেখ 
য়। এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে এক দিকে গাপের পক্ষ 
বল হইয়া উঠিতেছে, অন্ত দিকে যানবের লহতি লয়দায় 
ভাবতঃ প্রস্ফটিত হইয়া উঠিতেছে | বখন এই বিপরীত 
কষঘ্বয়ের মহাছন্ব উপস্থিত হয়, তখনই মানব-হৃদয়ে ধর্শমুদ্ধের 
পচয় হইয়া থাকে। এই ধর্মমুদ্ধের নাম কুরুক্ষে্ের * যুন্ধ। 
* এই জন্ত মনাভারতে কুরক্ষেত্রের বিশেষণ বর্ষে বলা হইয়াছে 
ঘন উর্ঘঘর! ক্ষেত্রে বীজ বপিত হইলে কমে অঙ্ক,রিত, পলবিত. ও বন্ধিত 


স্কা কলপুষ্পশালী বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়, সেই রাপ কর্ণক্ষেতরে ধর্মযীজ বৃদ্ধি 
ইরা থাকে। এই অন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন “কুফুধৈ দেখ ফজনম্‌।” 


৬০ কাব্য-চিন্তা | 


এই যুদ্ধের এক পক্ষের নায়ক ক্রোধময় হূর্যে্যোধন, 
পক্ষে সাত্বিক জ্ঞান ও বুদ্ধি শ্রীতষ্জরূপে সমুদ্ধায় সংখা 
নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য বেদব্যাস ধর্পরূপী খুধি' 
রূপ মহাবৃক্ষের মূলে কি স্থাপন করিলেন? না- শুদ্ধ সন্ধ 
ভ্ঞানবিগ্রহপরমাত্মা রূপ শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও বেদাঙ্গ রূপ ক্র 
এবং সেই বেদ-উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ । আমরা মহাভারত 
কোন ব্যাপারে কৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাঙ্গগণ ব্যতীত যুধিঠির 
দেখিতে গাই না। সুধিঠির ব্রাঙ্গণগণে পরিবত হই) 
এবং বেদ ও শ্ত্রীরুষ্ণকে সমক্ষে রাখিয়া সকল কার্য সমা! 
করিতেন। যে ধর্-বিক্রমরূপী অর্জুন সাত্িক জ্ঞান-রূপী কৃষক 
সারথ্য দ্বারা পরিচালিত না হয়, সে বিক্রম ধর্শযুদ্ধে কখন বিজ্ঞ; 
হইতে পারে না। ভগবান কর্তৃক চালিত না হইলে ধর্মাবিক্র 
কখনই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। মানব-হদয়ে ধর 
যাহা সংঘটন হয়, মহাভারতীয় কুকুক্ষেত্রের ঘুদ্ধে অবিকঃ 
তাহাই ঘটিয়াছে। ব্যাস মানবহদ্য়কে এইরূপ বিকাশ করিয় 
দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন, ধিনি এই যুদ্ধে জয়ী হই 
চাছেন, তিনি যেন সান্বিক বুদ্ধি বারা সতত নীয়মান হন। 
সাত্বিক জ্ঞানকে নায়কস্ব ন৷ দিলে সংসার-ক্ষতরে নিস্তার নাই 
পাপপক্ষ অহণিশ বড়যন্ত্র করিয়া মানবকে মহাকনুষ-পর্ 
ডুবাইতে চাহে । সে বডযন্ত্র তে করিতে হইলে তীন 
সাত্বিকজ্ঞান আবন্তক। শুদ্ধ সাত্বিকজ্ঞান নহে, তাহা 
বলীয়ান হওয়া চাই। নর নারায়ণ একত্র সংমিলিত হও 
চ্টাই। পুরুষত্ব ও সান্বিক জ্ঞান একত্র কার্য কর! চাই। 
লংসার-ক্ষেত্রে জয়লাতের সন্ভাবন।। এই ব্যাপার লই? 







মহাকাব্যের পরিচয় | ৬১ 


'ভারতের হৃ্টি। ব্যাস মহাভারতীয় ধর্পক্ষেতর কল্পন! 
রূপে সঙ্জিত করিয়া তগবান্‌ নারায়ণকে উজ্্গবর্ধে 
স্থলে পরিদৃশ্মান করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি প্রথষে 
 ক্কে দেখাইয়াছেন, উত্তরোত্তর সেই কষের মুস্ 
টাটাকার ধারণ করিয়াছে । জগৎ-সংসার যেমন নারায়ণের 
' মহাভারত তেষনি নাবায়ণের রূপ। এই জন্য, ব্যান 
ডাতেই বলিয়াছেন, মহাভারতীয় মহা বৃক্ষের 
“মুলং কৃষ্ণ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণশ্চ।” 


ভারতীয় কাব্যস্থষ্ট্ি | 


মহাভারতের প্রারত্ডেই তাহার কিরূপ কাব্য-পরিচয় আছে 
হা আমরা প্রদর্শন করিলাম | ব্যাসের নিজ মুখের পরিচস্ন 
হা, তাহাই দ্িয়াছি। একথায় কাহার আপত্তি হইতে পারে 
৷ এই কাব্য-নিবিউ আখ্যায়িকার পাত্র ও পাত্রীগণ যে 
রত উতিহাসিক লোক নহেন, তাহারা ঘে কেবল কাব্য-রচিত 
রত্র মাত্র, তাহাই যেন বিশেষরূপে পরিচয় দিবার জন্ঠ, ব্যাস 
ই পাত্র ও পাত্রীগণকে দেবসম্তভব করিয়া অদ্ভুত রূপে সৃষ্ট 
রিয়াছেন। কি পাওবগণ, কি কৌরবগণ, কি দ্রৌপদী, 
শহারই জন্ম প্রাকৃত জন্ম নহে। তাহাদের উৎপত্তি ও জন 
ভুত। তাহারা কেহুই সাধারণ মন্ুষ্যের মৃত জন্ম গ্রহণ করেন 
ই। তাহাদের অলৌকিক. জন্ম-বিবরণ দিয় ব্যাস তাহাদিগকে 
[বোর কম্পিত চরিত্র রূপে দেখাইয়াছেন ! রামায়ণে যেরূপ 
শরধিগণের জন্ম অভ্ভুত, মহাভারতীয় কুর-পাগুবগণের জন্ম 
জপ অন্ভুত। উহারা সকলেই কাব্যের পাত্র ও কাল্পনিক সৃষ্টি 


ঙ 


৬২ কাব্য-চিন্তা। 


এঁতিহাসিক জনগণের সহিত উহাদের পার্থক্য এইরূপে প্রথা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। গাছে এ সম্বন্ধে পাঠকের ভুল হয়, ও 
আদিতেই কবি তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। মহাভারঃ 
অনুক্রমণিকা ও আদিপর্কের মাহাত্্য এইজন্য এত অধিক । | 
যাহা হউক, ধিনি এইর্প কাব্যনিদর্শন তুচ্ছ করিয়া মূ 
তারতীয় প্রধান পাত্র ও পাত্রীগণকে প্রক্কৃত শরীরী ও উতিহাগি 
লোক-চরিত্র রূপে গ্রহণ করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, যে 
চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতিসাধন করা অতিশয় ুঃসাধ্য ব্যাপা; 
কেবল কাব্য-সথষ্টি-বূ্‌পেই তাহাদিগের সঙ্গতি রক্ষা হয়, এ 
আদর্শ চিত্র রপেই তাহারা কাব্যে সম্ভাবিত হয়। নহিলে প্রর 
মানব-শরীরে একাধারে এত দৈবগুণের একত্র সমাবেশ সম্ভবনী 
নহে। সেই দৈবগুণে তীহারা সকল বাধাবিপত্তির উপর জগ 
লাভ করিয়াছেন। পাত্র সন্বদ্ধে যাহা সত্য, মহাভারতীয় ঘট 
সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন । শ্রীরুষ্ণ 
বলিয়াছিলেন $-- 

“যদ যদাহি ধর্পন্ত মলানির্ভবতি ভারত |. 

অভ্যুতথানমধর্শন্ত তদাক্মানং হজাম্যহ্ম্‌। 

পরিআপায় সাধূনাং বিনাশায় চ হুক্কৃতাম্‌। 

ধর্দসংস্থাপনাখায় সপ্তবামি যুগে যুগে ।” 

একথা কি ট্রতিহাসিক ঘটনা রূপে প্রমাণীকৃত হয়? প' 

পরিস্তাণান়্ সাধূনাং বিনাশায় চ হুছতাম--একথা কি অঙ্গ 
অক্ষরে মহাভারত মধ্যে সপ্রমাণ হইয়াছে? যখন তুমি 
কথা উ্রতিহাসিক ঘটনারূপে প্রমাণ করিতে গেলে, তখ 
দেখিতে পাইলে, মহাভার্তীয় ঘটনায় তাহার কিছুই প্রমাণ 


মহাঁকাঁব্যের পারটয়। ৬৩ 


নাই। তন্ন তন্ন বিচার করিতে গেলে কে না পাপী বলিয়া 
য হয়? এমত কি, যুধি্টিরকেও পাপ-ম্পর্শ করিয়াছিল | 
নিও বিরাটগৃহে এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে মিথ্যা ব্যবহার কবিয়া- 

লন। তাহার অসত্য ব্যবহার জন্ত নরক-দর্শন হইয়াছিল। 
চা যুধিঠিরও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন না৷? 
দূপ সকল পাপী কি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? না সকল .পুণ্য- 
নই মুক্জিরপ ত্রঙ্গপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন? বাস্তবিক, বিচাধ্য 
নৈোক্তি মহাভারতে এতিহাপিক পরীক্ষায় তিষ্ঠিতে পারে 
1 কেবল কাব্য-কল্পনায় সে কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙগম হয়। 
ভারত এন্সপে কম্পিত ও সজ্জিত, যে তাহাতে ধর্্মেরই উদ্ধার 
ধন হইয়াছে এবং অধর্ম্ের ধ্বংস হইয়াছে। প্রমাণে একথ। 
টবে না, কারণ, কাব্য কোন কথ। প্রমাণ করিতে চাহে না। 
ব্য স্তায়শীন্ত্র নহে, কাব্য প্রকৃত ঘটনা এবং ইতিহাসও নহে । 
[ব্যে প্রমাণ নাই, কিন্ত রসের সঞ্চার আছে। কাব্যে এতদুর 
বের প্রগাতা জন্মে যে, হৃদয়ে সেই প্রগাঢ়তায় যে সত্য 
স্থারবৎ বদ্ধমূল হইয়। যায়, তাহা হৃদয়মধ্যে চিরকাল সঞ্চিত 
[কে । মহাতারত-পাঠে সেই ফলের উদয় হয়। মহাভারত 
কান সত্য প্রমাণ করে নাই, কিন্তু ঘটনা-যোজনা ও কর্পনার 
কীশলে মনে এরূপ রসের সকার করিয়া দেয়, ঘন্দারা মন 
ঘাদ্র হইয়া যায় এবং সেই আর্র চিত্তে সত্যসকল বদ্ধমূল ও 
গ্থল্যমান হুইয়! থাকে। বিচক্ষণ পাঠকের মনে বিলক্ষণ 
ধ্ুতীতি হইতে থাকে, কৃষ্ণ যথার্থই বলিয়াছিলেন $-- 

“পরিত্রাণায় সাধূনাম্‌ বিনাশান় চ ছুক্কতাম্‌। 
ধর্খ সংগ্থাপনার্ঘার সস্ভবামি যুগে যুগে ॥* 


৬৪ কাব্য-চিন্তা 


ব্যাস এত বিশদ রূপে গ্রস্থারস্তেই যে কাব্য-স্থষ্টির পলি 
দিয়াছেন, বাল্মীকিও গ্রস্থারঞ্তে তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন 
রামায়ণের আধ্যানতাগ দেবর্ধি নারদ গ্রন্থহচনায় বলিয়া! গেলে 
এই আখ্যানতাগ কবির কল্পনায় বিজিত হইয়া কি আয 
আকার "ধারণ করিয়াছে, তাহা আমর! রামায়ণে দেখি 
পাই। ব্যাগের হৃষ্টি-রাজ্যে এইরূপ বেদমস্ত্রের একটা সামা 
বীজান্কুর বদ্ধিত হইয়া কেন বিশাল অস্থথ রৃক্ষে পরিণ 
হইয়াছে, আমরা তাহারও পরিচয় দিয়াছি । বাস্তবি। 
কবিরু স্থষ্টিকরনায় সামান্ত বিষয় কত বৃহ আকার ধারণ করি 
. পারে, রাম্ধয়থ ও মহাভারত তাহাই প্রমাণ করিতেছে। গ্রী 
মহাকাব্যেও তাহ! প্রতীত হয় । কিন্তু কবির অন্তব এত 
তর করিয়া সকল বিষয় রচিতে পারে, যেন অনুম 
হয়, সে সমুদায় প্ররকত-পক্ষে ঘটিয়া যাইতেছে । করি 
সুষ্টি কাল্পনিক জগতে যেন বাস্তবিকতার মোহন ছড়া 
দিয়া সে জ্রগধকে প্রত্যক্ষবং প্রতীয়মান করিয়া দেখায় 
বান্মীকির কল্পনায় এইরূপ কাব্যস্থষ্টির শক্তি বিদ্যমান দেখি! 
বঙ্ধা বলিয়া! গেলেন ১ 

“হে খবিবর, তুমি নারদের মুখে ধীমান রামের চরিত-বিষয়। 
যাহা শুনিয্নাছ তাহা বর্ণন কর। রাম, সীতা, লক্ষণ ও রাক্ষদ 
গথের বিষয় যাহা তোমার অবিদ্দিত আছে, আমি বলিতেছি 
সে সমূদধায় তুমি জানিতে পারিবে । রাম, প্রিরতম। সীতা 
জনক দশরথের সহিত কোন্‌ কোন্‌ সময়ে কি কি কথা কহিয় 
ছিলেন এবং প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন 
তাহ! কিছুই তোমার অবিদ্দিত্ব ধাকিবে না ।” 


মহাকাঁব্যের পরিচয় । ৬৫ 


আখ্যান-কাব্য | 
বান্রীকির কল্পনা সে সমুদয় দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিঙগ। 
দিব্য চক্ষু যাহার নাই, তিনি কবি নহেন। বান্ীকি 
দিব্যচক্ষে দেখিয়া যাহা! লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন 
ঠাসত্যই ঘটিয়াছে, এন্প প্রভীতি হয়। বান্শীকি যেন সকল 
য.সাক্কাং প্রত্যক্ করিয়া লিখিয়! গেলেন । তাহার তেঙ্গম্থিণী 
নায় সমূদায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। যাহা লিখিলেন জাহা 
ব্য লিখিলেন, কি, বাস্তবিক ঘটনার বিবরণ দিলেন, তাহা 
করা ছুদ্র। এই এতিহাপিক যোহ রামায়ণের কাব্যস্থষ্টি 
কয়া রাখিয়াছে। তাই রাম জন্সিবার পূর্বে রামায়ণ রচন( 
ঠটাবিত হইয়াছে । এই মোহাবরণ ব্রামায়ণে যেমন বিদ্যমান, 
ভারতেও তেমনি বিদ্যমান । সেই আখ্যান-কাব্যই উৎকৃষ্ট 
ব্য, যাহ। ইতিহাসরূপে প্রতীত হয়, এবং সেই ইতিহাসই উৎকৃষ্ট 
তিহাস যাহ। কাব্যরূপে প্রতীত হয়। অতি উতরু্ট আখ্যান- 
ব্য বলিয়া রামায়ণ ও মহা'ভারতে খ্রতিহাপিক গুণ বর্ধিয়াছে। 
ইঙ্ন্ ব্রা বাল্সীকিকে বলিষ। পিয়াছেন £_ 
 "্তৃষি বাক্যে রামবিবয়ক যাহা বর্ণন করিবে, তাহার কিছুই 
মথ্যা হইবে ন1।” 
“ন তে বাগবৃতা কাবো কাচ্দিজ ভবিষ্যতি | 
মহাকাব্যের সত্যতা | 

বাস্তবিক, রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, 
ঠাহার কিছুই যিথ্যা নছে। মানবের অন্ত গতে ঘাহ! সন্ত 
ত্য ঘটিকা! থাকে, এই যহাকাব্যন্থয়ে তাহাই বর্ণিত হুইয়াছে। 
দসবঙ্গগতে যাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই প্রতীত্ি। রামায়ণে ও 












৬৬ কাব্য-চিন্তা | 


মহাভারতে সেই প্রভীতি সমূদায় সাক্ষাৎ পরিদৃশ্ঠমান হইয়া 
অধ্যায় জগতের যাহ। হুক্মতত্, পুরাণ তাহা স্ুলরূপে দেখ 
এঙ্গন্য, রাষায়ণ ও যহাভানুতে যাহা কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়া? 
তাহা সমদায়ই সত্য। মানবের জীবনক্ষেত্রে এই ধু 
যাথার্ধ্য প্রতিদিন প্রতীয়মান হইতেছে । ইতিহাসই মিথ্যা 
হইতে পারে, কাবা আবার মিথা। হইবে না, ্রহ্ার এই টা 
ভামর। এই রূপেই সত্যঙ্ঞান করি। 


মহাভারত ও রামাঘণের কাব্যপরিচয় | 


মহাভারতকে কান্য বলিয়া ব্যাসের পরিচয় দিবার ক 
জামর পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি । তিনি বোধ হয় দেটি 
থাকিবেন, রামায়ণ কাব্য হইলেও সাধারণ লোকে সচরা' 
তাহা প্ররূত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাঝে 
কিন্ত তিনি জ্ানিতেন, রামায়ণ এক খানি মহাকাব্য । পা? 
মহাভারতও সেইরূপে সাধারণগোচর হয়, তজ্জন্ক তিনি তা 
মূলেই বলিয়া গেলেন, এমত কি বঙ্গার সমক্ষে বলিয়া গেগে 
(যে, মহাভারত একথানি মহা কাব্য নিজ গ্রন্থের এইনূপ সদ 
পরিচয় দিয়া তিনি রামায়ণের কলঙ্ক-মোচন জন্ত জগতে অধ্যা 
রামায়ণের রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহাতারতীয় কাব্য পরি 
চয়ের এই কারণ-নির্দেশ আমাদের অহ্থমান মাত্র। আর এক 
অন্ুঘান এই, মহাভারতীয় এরতিহাসিক বিবরণ এত অধিক €ে 
পাছে তাহার সহিত তাহার কাব্যাংশ ভে্তিয়া যায়, এক? 
বলিয়া দেওয়া আবগ্ক যে, যহাভারতে প্রক্কৃত ও প্রাকৃত বিবর' 
অধিক পরিমাণে ধাকিলেও মুলে তাহা কাব্য মাজ। তাহা 


মহাকাবোর পরিচয় | ৬৭. 


ককান্‌ অংশ কাব্য এবং তাহাতে কি কি প্রকৃত ও প্রাকৃত বিব- 
ঠ আছে, গ্রন্থের অনুক্রমণিকা-তাগেই তাহ! বিশেষ করিয়। 
নিকি্ হইয়াছে । রামায়ণে এত বিশেষ করিয়া পরিচয় দেওয়। 
নাই। কারণ, প্রথমে বানীকি, তার পর ব্যাস,_বাধীকি 
স্দাংশে ব্যাপের পথ-প্রদর্শক | বান্ীকি অগ্রে নিজ মহাকাব্যের 
রচূনা করিয়া জগতে যে আদর্শ দিয়! গেলেন, ব্যান তাহার 
হমপ্রণ করিয়া নিজ কাবা রচন| করিরেন। শুৃতরাং বানীকির 
এই মৃতন স্থপ্টি-শক্তির যশ ও গৌরব জগতে চিরদিন ঘোষিত 
বে। বালীকির দুখ হইতেই প্রথযে জগতে মহাকাব্য-গোক 
/ন হইয়াছিল, স্তাহারই কাব্য প্রথমে সী ত হইয়াছিল, এবং 
শাহারই করনন। হইতে সব্তপ্রথমেই সম্পূর্ণ নিয়ম-নিবন্ধ-মহাকাব্য 
সমভূত হইয়াছে। বানীকি শুদ্ধ যে আনি কবি ছিলেন এমত 
নছে, তিনি আদি কবি হইয়া মহাকাব্যেরও আদর্শ দিয়! গিয়া- , 
ছেন। তাহার স্ষ্টি-শকি শুদ্ধ যে এক নূতন মহাকাব্য-করনার 

টি করিয়াছিল এমত নহে, সেই কল্পনায় যে রূগ বিস্তারিত রচ- 
নার কার্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সে রূপ রচনাগ্রাচুর্যয ক্গগতে অল্পই 
লক্ষিত সথয়। ব্যাস এই রচনাতাগ্ডার আরও বন্ধিহ্ত করিয়াছেন 
বাতীকির সরল তাষ| তাহার বিশেষ গুণযাজ। বান্ীকির 
গৌরব, আবিষ্ধারে ; ব্যাসের গৌরব উন্নতি-সাধনে। ব্যাস 
ঘহাকাবোর রচনাবিষ্কতিতে এক মহ। অন্থর্জগতের সৃতি 
করিয়। গিয়াছেন। তিনি বান্ীকির জগৎকে আরও প্রসারিত 
করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্থির উপর সৃষ্টি করিয়া জ্ঞানরাঙ্গ্য 
বাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি বান্দীকির মুখোজ্ছল করিয়। তাহার 
কীর্তিপতাকা গৌরবের উদ্র বরণে জাতে প্রাসারিত করিয়া 


হ 
৮, 
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গিযাছেন। জগতের কোন কবি এরগ অন্ত কৰির ঘন 
করিয়া বরং তাগেক্ষ! অধিকতর গরতিঠা রাখিয়া গিয়াছেন। 
এপ চষটান্ত গতি বিবজ। বান্তুবিক, বাস ও বাণীফি জগতে 
সাহিত্য-দেশে দুই অডরনীয় কাঁচি। 


মহাকাব্যের সাদৃশ্য। 
০ 1 
ঘটনা ও পাত্রগণের চরিত্র-সাদৃশ্য | 


মহাভারতের সহিত রামায়ণের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে 
গাওয়া যায়। কি ঘটনা, কি পাত্রগণের চরিত্র, উতয়তঃ এই 
| প্রতীয়মান । যাহাদিগের উদ্দেশা একই, তাহাদিগের কল্পনার 
ধ্যে সাদৃশ্য না থাকিলে সে উনেশ্য সিদ্ধ হয় কই? এই 
দ্য আমর। দেখিতে গাই, এই ছুই মহাকাব্যে অনেক বিষয়েই 
নাদশ্য আছে, কেবল সদৃশ ঘটনা কল্পন৷ করিবার একটু বিভি- 
মতা মাত্র। যিনি যেরূপ কবি, তিনি সেইননপে ঘটনা কল্পনা ও 
পাত্রগণের চরিত্র অঙ্কন করিয়। গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের 
নাদশা এত অধিক, যেন বোধ হয়, একজন অন্ের সামগ্রী ও 
কল্ননা লইয়া নিজ কাব্য প্রস্তত করিয়াছেন। কৃষ্ক দ্বৈপায়ন যেন 
বান্ীকির সঙ্গে টক্কর দিবার জন্যই মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। 
রাষায়ণে রাজসতা ও রাজৈশ্বর্ধ্য বর্ণিত আছে, তিনি সেই 
ছবিকে ম্লান করিবার জন্যই যেন উক্জর্গতর ও অতুলনীয় রাজসত। 
ও রাজৈশবর্যয বর্থনা করিলেন। রাজভোগের পর একেবারে 
বনবাস এবং বনবাসে রামচরিবের কেমন সৌন্ধর্য বিকাশিত 
হইতেছে! এই বিপরীত দশায় পাগুবগণেকেও দেখাইবার জগ 
যেন পাগুবগণের বনবাস কল.পিত হইয়াছে। দাশরখিগণের 
চরিত্র-সৌনদর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দলে দলে দেখাইবার জন্ বাল্সীকি 
ঘেষন রাক্ষস ও রাবণ-পক্ষের করনা ক্িয়্াছেন, তেমনি 


৭ কাব্য-চন্তা | 


মহাভারতে ব্যাস ধার্তরাষ্্রগণের কল্পনা করিয়াছেন । রাবণ খে 
রামলক্ষণের চরিব-সৌন্দর্য্য দেখাইবার জঙ্তই মহা মায়াজানে 
বৈরব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছেন । এদিকে দেখা যায়, পঞ্চপাগুনে 
চরিত্র-সৌনর্ধ্য বিকাশ করিবার জন্যই যেন দুর্ষ্যোধনানি 
যুদ্ধব্যাপার ও শক্রতাচরণ বিন্যস্ত হইয়াছে । পাগুবগণের ৪” 
পরম্পরা যাহাতে বিশদবরণে সুরঞ্জিত হয়, ছুর্যে্যাধন এয! 
সকল ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি পাগুবগণের চন 
দেখিতে চাঁও, তবে ধার্তরাষ্ট্গণের কল্পনার দ্দিকে চাহিঃ 
দেখ। যদ্দি পাওবগণকে বুঝিতে চাও, অগ্রে ছুর্য্যোধনকে বুঝ 
আবার দেখ, রামায়ণে প্রতিজ্ঞা ও সত্য-পালন আছে, মহা 
তারতেও তাই। বরং মহাভারতে সেই সত্যপালনের অনে 
বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যপালনে আব! 
অন্ঞাতবাস। সত্যপালনের জন্ত রাজ্যত্যাগ উভয় কাব্য মধ 
লক্ষিত হয়। দাশরধিগণ যেমন ত্যাগী, পাওডবগণ তদপেক্ষ 
কিছু ন্যুন নহেন। সীতার বিবাহে যেমন ধনুর্ঙ্গ-পৎ 
দ্রীপরীর বিবাহেও তেমনি লক্ষাতেদ। দাশরধিগণের ভরা 
ভাবকে পরাজয় করিবার জগ্তই যেন কঞ্চ দ্বৈপায়ন একা? 
পক্পাগুবগণকে স্থষ্টি করির। সেই পঞ্ভ্রাতার এক ভাধা 
কল্পনা করিয়াছেন। নহিলে আমর| দেখিতে পাই, এ বিবাং 
শর্ত ও স্থতি-বিরু্ধ। কেবল মাতৃ-আদেশের বিশেষ বি? 
আনিয়। কবি এই বিবাহ প্রশস্ত করিলেন।* এই বিবাহ 


* হিনুধর্পে গুরুবাকা এবং বেদবাকা এই বিবিধ শাসন ও কর্তীবানিক্ধ' 
রখের পঞ্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফতদিন লোকের শান্ত্রাধিকার ন| জব? 
ততদিন গুরুবাকাই পালনীয় ও ফণ্বনিষ্ধারণ করিয়া দিবে। পাও” 
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নিয়। তিনি দেখাইলেন, পঞ্চপা্ব এমনি একাত্ম ভ্রাতৃভাবে 
দ্ধ ছিলেন যে, যাহাতে সুদ উপন্ন্দের বিচ্ছেদে ঘটিয়াছিল, তাহা 
ভরগণের বিচ্ছেদের কারণ হয় নাই। তাহারা পাচঙ্গনে 
[নন এক বলিয়! দ্রৌপদীর সতীত্ব প্রথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী 
ই এক-প্রাণ পীচজগনে প্রতিষ্টিতা থাকিয়। সতী। একই 
'্থা যেন মহাদেবে পঞ্চমুখ হইয়াছে এবং সতী সেই পঞ্চমুখ 
ঠাদেবে চিরদিন প্রতিটিত। | রামায়ণে দাশরখিগণের ও 
চার জন্ম যে রূপে কল্পিত, মহাতারতে পঞ্চপাণ্ডবের ও 
দাপদীর জন্মবৃত্তাত্ত ঠিক তদমুরূপ অতৌতিক ব্যাপার। ধার্ত- 
'&গণের জন্মবৃত্বান্ত আরও অদ্ভুত । কর্ণের জন্ম তদপেক্ষা অন্তুত। 
্ঁ হইতে কখন কি সন্তান জন্মে? না! হুর্যে্যের সহিত সঙ্গম 
স্তবে? শুদ্ধ জন্ম নয়, পাওবগণ এবং দ্রৌপদীর মৃত্যু যেমন 
ছুত মহাপ্রাস্থনিক ব্যাপার, রাম ও সীতার মৃত্যু তদমুন্ূপ অন্তত 
যাপার। ধতিহাসিক পাত্রগণের জন্ম ও মৃত্যু কি এন্ূপ অভৌতিক 
পার হইতে পারে ? হূর্যে্যাধনাদি কৌরবের! যেমন পাঞ্চালীকে 
'পনাদের সেবায় নিয়োজিত করিতে চেষ্ট। করিয়াছিল, 
বণও তদ্রপ সীতাকে আপন সেবায় নিয়োজিত করিবার 
কল্প করিয়াছিল, _তাহাতেই মহাযুদ্ধের উৎপত্তি। মন্গুষ্যের 
ধরত্তি যখন ধর্খসাধনে যত্ববতী হইয়াছে, তখন ব্গি পাপমতি 
সই পরবৃত্তিকে ছুষ্ঠতির দিকে আকর্ষণ করে,তাহা হইলে যেমন 
ন্তর্গতে মহা ধর্ণাযুদ্ধ বীধিয়া উঠে, তেমনি যুদ্ধের অনুরূপ 


পপি পোপ পপি ও শপ সস প- ০ ত 
পপ পাপ পপ পপ 


“1র মাতৃআজা এবং পরশুরামের পিতৃআজ্ঞা এই কথার হলত্ত দৃষ্টান্ত 
লৌকিক এবং অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিয় পুরাণ মকল কথার উপদেশ দেন। অন্কৃত 
ঠাস্ত নিলে সাধারণ জোকের মনে উপদেশ বদ্ধমূল হয় না। এ ক 
"হিতা-চিন্তায়" বিশেষরূণে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
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কল্পনার ছবি এই মহাকাব্যছয়ে প্রদর্শিত দেখিতে পাওয়া যায 
ন্মপ্রত্িরা দ্রৌপদী যেমন হজ্ঞক্ষেত্ররূপ কর্মতৃমি হই: 
সম্ত.তা, সীতাও তদ্রপ। সীতার গৌরব বাড়াইবার জন্যই ফে 
বান্দীকি তাহাকে রাবণ-আলয়ে শ্থাপিতা করিয়াছেন। বি? 
তাহাতে সীতার চরিত্রে যে লৌকিক অপকলগ্ক স্পর্শ করিয়াছে 
_ধে অপকলঙ্কের জন্ত সীতা চিরছুঃখিনী, সেই অপকলঙ্ক 
নিবারণ জন্ত ভারতকার ব্যাস ভৌপদীকে তুর্ষে্াধন 
আবাসে স্থাপিত করেন নাই। ব্যাস নিজ মতে কল্পনাবে 
বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন মাত্র। ভ্রৌপদীকে চিরছুঃখিন 
সীতার কল্পনায় পর্যবসিত করা তাহার অভিপ্রেত কো। 
হয় নাই। কিন্তু সীতাহরণে রঘুকুলের যে অপমান হইয়া 
ছিল, সভামাঝে দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ-ব্যাপার কিছু তদপেক্ষা ক! 
অপমানের বিষয় নহে। গণেশসংহিতায় এই বস্ত্রহরণ 
ব্যাপারের সুন্দর তাৎপর্য... গৃহীত হইয়াছে । গণেশ বলেন, 
যিনি তগবন্তক্ত, শক্রপক্ষের কেহই তাহার বাহ ও অত্তগ্র্ণানি 
সাধন করিতে সক্ষম নহে*। সীতার যেরপ অগ 
কলঙ্ক ঘটিয়াছিল, সেইরূপ অপকলঙ্ক নিবারণের জন্য ব্যাঃ 
সভামধ্যে ত্রৌপর্দীর লাঞ্ছন! কল্পনা করিয়াও সীতাহরণের বৃত্তার 
দিতে সিসি ছাড়িলেন না। তিনিও ভ্রৌপদীর অন্তবর্প ও 
ধন্মতেজ দেখাইবার জন্ত বনপব্ধ মধ্যে জয়দ্রধ কর্তৃক ভ্রৌপদী- 
: হরণের আখ্যান প্রদান করিয়াছেন! রামায়ণের যুদ্ধ ও সীতার 


* নবাহ্োনাতরঃ শত্রর্বাধতে তগবজ্জনম্‌ | কথ ছং £শোলনৌ কৃষ্ণ 
ফাপাদ.পি ন তেরতুঃ | 


| 


(গণেশ; ৫৯ গ্রোকঃ) 
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ধার, মহাতারতীয় যুদ্ধ এবং ত্রৌগদীর অপমানের প্রতিশোধের 
ৃগ্ঠ প্রতীয়মান করে। এই যুদ্ধ-ব্যাপারে আমরা বিছ্বরের 
হিত বিতীষণের কি সুন্দর সাদৃশ্ব দেখিতে পাই! পবনননন 
মান পবনাংশ-সম্তত তীমের সাদৃশ্ত দেখাইতেছে। 

 রামায়ণে যেমন অযোধ্যার এশ্বর্য্য বনবাসের ভূমি প্রস্তত 
নয়৷ দিয়াছে, মহাভারতেও তদ্রপ ইন্্রপ্রন্থের এশ্ব্য্য পাণুব- 
ণের বনবাসের কারণরূণপে প্রতীয়মান হইয়াছে, এবং রামায়ণে 
যমন বনবাসে মহাযুদ্ধের সমস্ত কারণ নিহিত হইয়াছে, মহা- 
ছারতেও তত্্রপ পাগুবগণের ধশবরধ্যহীনতায় এবং বনবাসেই 
টরক্ষেত্রের সমস্ত কারণ নিহিত হইয়াছে । পাগুবগণের রাজ্য- . 
টাতি হইবার পর যুদ্ধের উতয়পক্ষীয় বীরগণ প্রাণসংহার্ক 
'বরতায় গ্রৃতিজ্তারড় হইতে লাগিলেন। যেন দেখা যাইতে 
গাগিল, ভবিষ্যগগণে এক মহা প্রলয়কারী জলদজাল উদ্দিত 
ইতেছে--সেই জলদজালের পূর্বান্ধকার পৃথিবীকে অন্ধকারে 
গাচ্ছন্ন কবিয়া আনিতেছে। 








প্রয়োজন-সাদৃশ্য । 


শ্রীযপ্তাগবতের আলোচনায় যে কৃষ্ণতত্ব পাওয়া যায়, মহা” 
উাঁরতেও তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে মহাসত্ব, সর্ধভূতের 
1রমাস্তারূপে সর্বজীবে আছেন, যাহাকে লাভ করিলে সর্বছুঃখের 
াস্থি হয়, সেই পরমাত্ম-তন্ব লাভের সাধনপধ-প্রদর্শক শাস্তই 


হাভারত। শুদ্ধ মহাতারত কেন, যে যে শাস্ত্র এই উদ্দেশ 


দবলম্বনে রূচিত হইয়াছে, তাহাদের একই নাম জয়। এই 
৭্‌ 
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'জন্ত আমর! বলিয়াছি, রামায়ণ ও মহাতারতের উদ্দেস্ট একই 
গুদ্ধ রামায়ণ কেন, এই দেখুন জয় নামে কি কি শাস্ত্র বুঝায় £- 

অষ্টাদশ পুরাণানি রামন্ত চরিতং তথা । 

কাংশ্্ং বেদ পঞ্চমং যং তন্মহাভারতং বিছুঃ। 

তখৈব শিবধর্শা্য বিকুধর্মাশ্য শাহ্বতাঃ। 

জয়েতি নাম তেষাং চ প্রবদর্তি মনীষিণঃ॥ 

অর্থাং অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, পঞ্চম বেদ মহাভারত এব 

শিবধন্ ও বিষধর, ইহাদের নাম জয়। প্রাচীন খষিগণ এ 
সংসার-বিজয়ের গন্থার জন্য অত্যন্ত লোলুপ হইতেন। সেই পর 
বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য বেদব্যাস মূল মহাভারতসংহিতা 
সষ্টি করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ-লাভ সেই সংহিতার প্রধান উদ্দেশ । ৫ 
স্থলে মহাতারতের সকল গ্রন্থি একত্র কর! হইয়াছে ও সকলসমন্তা 
পুরণ হইয়াছে, সেই তগবাগীতায় এই উদ্দেস্ঠ প্রদর্শিত হইয়াছে 
কুরক্ষেত্র-রূপ মহা কর্মক্ষেত্রের রণে যিনি কৃ চিত্ত সমাধা, 
করিয়া তীহাতেই সমস্ত কর্মফল অর্পণ করেন, তিনি পরি 
শেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়। সংসারের ছুঃখ হইতে একেবারে মৃত 
হয়েন,_এই কথার উপদেশ দিবার জন্ত তগবদগীতার স্থষটি। এ 
মুকি-পথ রামায়ণে যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে, মহা: 
তারতেও তদ্রপ। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই, গাপ-পক্ষ 
দশেক্ত্রিয়ের চিন্কু ্বরূপ দশানন কল্পিত হইয়াছে । মনুষ্যে 
ইন্জ্িয় সকল যখন অত্যন্ত প্রবল থাকে, তখন তীহায 
পরাক্রয দশাননের সমান । পাপ মান্গষকে মৃত্যু ও ধ্বংস-প্ে 
লইঘ্বা যায়। এজন্ত আমর! দেখিতে পাই, দশানন মহাকালের 
সহায়ত! লাভ করিয়া একেবারে বিশ্ববিভয়ী রূপে সদর্পে সংসার: 
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ঠামে বিচরণ করিতেছে। ইন্রিয়গণ বিষয়াসক্তিতে লিপ্ত হইলে 
মানুষ পাপাচারে কেবল ধ্বংসের দিকেই আসিতে থাকে? সুতরাং 
পাপের প্রবণতা ধ্বংসের দ্রিকে। যে শক্তি সেই ধ্বংস নিবারণ 
করিতে পারে তাহাই বিষ্ুপক্তি। বিষ্ুশক্তির অর্থ জীবের ও 
সংসারের রক্ষিনী শক্ি। বিষ স্থিতিকারী, মহেশ্বর রুদ্র প্রলয়কারী । 
মহেশ্বর তমোগুণে দশানন রূপে জীবে বিরাজিত, বিষু, সন্বগুণে 
রামরূপে তাহাতে আবির্ভ/ত *। পাপ জীবকে মৃত্যুতে আনে, 
ধর্ম তাহাকে জীবন দান করে। কিন্তু পাপ ধন অত্যন্ত প্রবল 
হইয়। উঠে, যখন দশেন্দ্িয় প্রবল দর্পে বিষয়-ভোগে মুগ্ধ থাকে, 
তখন যীয় কর্মক্ষোত্রোংপন্না ধন্্াসক্তি-রূপা বিষু-পত্রী সীতাকে 
সেই দশানন নিজ সেবাম্ন নিয়োজিত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্ট। 
পায়। কিন্তু মানবের ধর্্মাসক্তি ও ধর্শ-প্রবৃত্তি হাজার কেন 
পাপারু্ট হউক মা, কিছুতেই পাপের সেবিকা হুইতে চাহে না। 
ঘে জীবে সেবিকা হয়, সে জীব অনতিকাল-বিলঘ্বে মৃত্যু-মুখে 
আসিয়া উপনীত হয়। কিন্তু যে জীবে না হয়, সে জীবে 
ধন্মাসক্কি বিশুদ্ধতাবে অবস্থিতি করে এবং ধর্ম বিষুঃশক্তিরূপে 
এতই প্রবঙ্গ হইতে থাকে যে, শেষে অজর্জগতে এক মহা যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। এই তুমুল সংগ্রামে বিষুশক্তিরই জয়। রাম 
সীতাকে সমুদ্ধার করেন । যতক্ষণ না পর্য্যন্ত মানবের সমস 
ইন্দ্রিয় বিজিত ও বিষয়াসক্তি বিন্ট হয়, ততক্ষণ পর্য্যস্ত সীতার 
একেবারেউদ্ধার সাধন হয় না। সীতার উদ্ধার-সাধন হইলে যখন 
তিনি কেবল রাম-সেবিকা রূপে বিদ্যমান থাকেন, তখন জীব 


* গীত! ঘোড়শাধ্যায়ে উপদেশ দেন ?--সংসারে মনুয্যদিগের স্থষ্টি দ্বিবিধ, 
দৈবন্ষ্ট ও আনুর স্থষ্টি। দৈবীসম্পৎ মোক্ষের হেতু, আন্রী ও রাক্ষসী সম্পং 
বন্ধন-হেতু | আহুরী সপ্পৎ তমোগুপ-প্রধান| দৈবী সম্পৎ সন্ধগপপ্রধান। 
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ক্রমশঃ জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইয়। বৈরাগ্য-হেতু একে একে সম! 
সংসার বিসঞ্জন দিতে থাকেন । কর্মক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করি 
জীব তখন কর্ম-সন্ন্যাসী ৷ কর্দ-সন্ন্যাসী হইয়া জীব কেবল তন 
জ্ঞানে আদিতে থাকেন। সংসারের ধন্মাসক্তি (সীতা) গর্যা 
ক্রমে বিসর্জিতা হয়। ধর্থের সহায় ও বীর্ধ্য-স্বরূপ লক্ষণ? 
বর্জিত হয়েন। জীব তখন একাকী মহাপ্রস্থানে আপিয়া কু 
গদ লাভ করিয়া মহা আনন্দ-সাগরে সমুদয় সংসার-ছুঃখ গি' 
দিনের জন্ত নিমজ্জিত করেন। জীব পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয. 
ইহাই কষ্চ-লাত ও যোক্ষ। বামায়ণে যে মোক্ষ-পথ এই রূ? 
আখ্যায়িকা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাতভারতেও তাহাই প্রঃ 
শিত হইয়াছে । এই জন্ত আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই 
যুধিষ্ঠির রূপ মহাদ্রমের মূলে কৃষ্ণ বিরাজিত। দশাননের মত 
দু্ষে্যাধনও শতভ্রাতৃগণে পরিবৃত হুইয়৷ মহা বলদর্পে ক্রুক্ষেত্রের 
রণে আসিয়াছে । সেই রণে সর্বপাপবীজ একেবারে ধবংস- 
প্রাপ্ত না হইলে ঘুধিঠির তত্বক্তান-পথে সম্পুর্ণ রূপে অধি- 
ট্টিত হইতে পারিবেন না। যখন সমুদয় কৌরবগণের ধ্বংস 
হইল, তখন যুধি্টির কি করিলেন? যুধিঠ্িরের তখন সমুদয় 
_বিষয়াসক্তি তিরোহিত হইয়াছে,_তিনি হন্তিনার সিংহাসনে 
উঠিয়। আর রাজ-মুকুট ধারণ করিতে চাহেন না । ষীহার বিষয়!- 
সক্তি তিরোহিত হইয়াছে, তিনি তখন তবজ্ঞানে আরোহিত 
এবং সম্পূর্ণ সংসার-ত্যাগী। এই জন্ত আমরা দেখিতে গাই, 
মহাযুদ্ধের অবসান হইলেই যুধিঠির সর্কত্যাগী হইতেছেন, তাহার 
ভ্রাতগণ ও দৌপণী তাহাকে হাঙ্গার হাজার যুক্কি-কথায় প্ররন্তি 
দিতেছেন, সে সমুদয় কথায় তীহার একমাত্র উক্তি--“আমার, 
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বৃত্তি নাই ।” নিবৃতিমূলক কথায় তিনি একেবারে সকলকে নিরন্ত 
রিতেছেন । তৎপরে ব্যাসের আদেশক্রমে রাজ্যাভিষিপ্ হইয়া, 
যমন সংসার-ত্যাগী অরণ্যাশ্রমী বানপ্রস্থ অরণ্য মাঝে খাবিগণের 
দ-মূলে বসিয়া আরণ্যকের উপদেশ গ্রহণ করিতে বসেন, 
উনিও তেমনি ভীম্মের পাদ মূলে বসিয়া সমগ্র জ্ঞান-পথের তন 
গ্রহ করিতে লাগিলেন । তৎপরেই আমর! দেখিতে পাই, পাপতব- 
পর মহাপ্রস্থান। সেই মহাপ্রস্থানে অগ্রে দ্রৌপদী বিসঙ্জিতা, 
ধপরে একে একে সকল ভ্রাতৃগণ বিসর্জিত হইলে যুধিঠির দিব্য 
ঘামে চলিয়া গেলেন । এই যোক্ষ-পথ সমন্ত জয় শাস্ত্রে প্রদর্শিত 
ইয়াছে। কৃষ্ণ*লাতের এই সাধন-পথ মহাভারতের প্রতিপাদ্য | 
কক্পনা-সাদৃশ্য | 

বাহ্মীকি অন্তজগিতের বাহ-বিকাশ গ্রকটনে গ্রীতি গাইতেন, 
কিন্তু কৃষ্ণ্বৈপায়ন সেরূপ ছিলেন না, তিনি অন্তঙ্গগতকেই 
[বিকাশ করিয়। দেখাইয়াছেন। জীবের যখন বিষয়াসক্তি সম্পুর্ণ 
ভিরোহিত হইয়াছে, কষ্চছৈপায়ন সে জীবকে তন্রপই দেখাইয়া 
ছেন ৷ কিন্তু বাক্মীকি তাহা দেখান নাই। তিনি সেই বিষয়া- 
'সক্তি-বিবর্জিত জীবকে রাজভোগে প্রতিষ্ঠত করিলেন, করিয়া 
তাহার বিষয়াসক্তি-তিরোধানের প্রন্তাব কেমন প্রভূত, তাহা 
প্রদর্শন করিলেন । বিশেষতঃ রামকে পূর্ত কখন সিংহাসনে 
বসাইয়! বালসীকি দেখান নাই। বনগমন এবং বনবাস-কালে 
তিনি তাহাকে চিরদিন ত্যাগী রূপেই দেখাইয়াছেন। কিন্তু 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও রামচন্দ্র কেমন ত্যাগীর চরম দৃষ্টান্ত 
দেখাইতেছেন, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বানীকি রামচন্ত্রকে 
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অযোধ্যার পিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। রামচন্দ্র রাজছঃ 
ধারণ করিয়া এবং রাজৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়। কেমন নিফামতাবে 
বান্গকার্ধ্য সম্পাদন ও প্রঙ্গাপালন করিতেন, তাহারই চিত্র দিবার 
জন্য বানীকি তাহাকে অধোধ্যারাজরূপে প্রদর্শন করিলেন। 
সিংহাসনারূঢ় হইয়া তিনি ত্যাগী খি-চবিত্রের পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়া 
ছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়াজ-অঙ্গে এক দিন 
বাহ্মণ ত্যাগী খষিচরিত্র সম্ভবিতে পারে । তিনি দেখাইয়াছিলেন, 
রাজভোগ-মধ্যেও সমস্ত এ্বর্যযবিরাগী হইয়। রাজকার্য্য সম্পন্ন করা 
যায়। এই রাজৈশ্বর্যয সমন্তই বিষয়ভোগ, সমস্তই কর্মযোগ, কর্মযোগ 
মধ্যে সম্পূর্ণ সন্ন্যাস । সকল কার্য্যই করিতে হইবে অথচ নিশ্হ 
ও নিলি ভাবে সকল সমাধ। করিতে হইবে । সংসারী অথচ 
সনধ্যাসী। এই কঠিন ব্রত রাষচন্ত্র একদ! সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন। তাই বলিয়াছি, রামচন্ত্র একদিন দেখাইয়াছিলেন, ব্রাঙ্গণ 
খষির নিম্পৃহ চরিত্র, ক্ষত্রিয়-ভোগী রাজ-অঙ্গেও সম্তাবিত হয় 
এই বাঙ্গধি-চরিত্রের চরম আদর্শ দ্েখাইবার জন্ঠ বালধীকি 
শেষে সীতার বনবাস কল্পনা করিয়াছেন। এইস্থলে বাল্পীকি 
রামচন্ত্রের কাধ্য্বারা দেখাইলেন, মোক্ষপথে আাসিতে হইলে 
 জীবকে কতদূর অনাসক্ত ত্যাগী হইতে হইবে । তত্বজ্ঞানী রামচন্দ্র 
সীডাকে বনবাসে পাঠাইয়। লক্মণকেও বর্জন করিলেন । বানীকি 
এইরূপে জীবের অন্তর্জগতকে বাহ অবয়বে মূর্তিমান করিয়া 
দিয়াছেন। ব্যাস তাহা করেন নাই। বান্ধীকি যাহা মূর্ডিমান 
করিয়া দেখাইয়াছেন, ব্যাস সেই নীতির ব্যাখ্যা করিয়া 
তগবদশীতা প্রস্তুত করিলেন! দার্শনিকের মত সেই নীতির 
ব্যাধ্যা দিয়। পরে যুধিষ্টির-চরিত্রে অন্তর্জগতকে একেবারে দলে 
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ল প্রকাশ করিয়া দেখাইতে গেলেন । কুরুক্ষেত্রীয় যুদ্ধের 
রিআমর! সেই দৃশ্ত দেখিতে পাই। ভীম, অঞ্জুন, নকুল, 
রব ও দ্রৌপদী যতই তোগ-প্রব্বত্তি-দায়ক কখ। বলিতেছেন, 
বা্টরের হৃদয়-রাজ্য ততই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার 
শপ হতা ও অনাসক্তত! ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সেই 
বকে প্রগাঢ় ও প্রবল করিয়৷ দিবার জন্যই যেন দ্রৌপদী ও 
জ্ুনাদি তদীয় ভোগবাসনা উদ্রিক্ত করি! দ্দিতে প্রবৃত্ত 
যাছেন। তাহাদের কথাসকল যতই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, 
হা্দিগের বাগ্সিতা যতই প্রবঙ্গ ও বাকৃকৌশলে পরিপূর্ণ হইয়া 
৮ যুরবিষটরের অনাসক্তত। ততই যেন দ্বিগুণ উত্রিক্ত হইয়া 
ঠে। নিরৃত্তি-বল সমস্ত যুক্তি ও বাকৃকৌশলকে পরাস্ত করিল। 
'শ্নীকি এই অনাসক্তিকে রাজতোগে আনিয়া তাহার প্রাবল্যের 
ধ-নিকাণ দেখাইলেন। দেই অনাসক্তি হদন-মধ্যে বলীয়ান 
৷ রাঞ্জভোগও কেমন তুচ্ছ করে, ব্যাস তাহাই দেখাইলেন। 
[াস ও স্বান্সীকি-প্রতিভার এই পার্থক্য জন্ত ভাহার্ধিসের কল্পনাও 

থু হইয়। পভ়িয়াছে। | 
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আর এক কল্পনায়ও তাহার্দিগের প্রতিভার এইক্ধপ পার্থক্য 
রদৃ্ট হয়। বান্মীকি একা রামচন্দ্রে মোক্ষার্থীর ধর্দ-জগং 
শ্শইয়াছেন, সেই ধর্্বীরের বিপক্ষে রাক্ষপকুল। ব্যাপের 
মাক্ষার্থী ধর্মজগৎ, কষ্চাশ্রিত যুধিক্টর ; তাহার বিষয়ী জগণ্, ধার্ত, 
গণ । উভয় পক্ষই কুরুকুল-সন্ভৃত। বান্দীকির বিষয়ী পক্ষ 
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কিন্তু রাক্ষসকুল-সন্ভৃত *। বান্দীকি তাহার বিষয়ী পক্ষ 
ইন্রিয়-গ্রবলস দশানন রূপে সাজাইলেন। সেই ইন্দরিয়গ্র 
রাবণের বাহ অবয়ব কিরূপ হয়, তিনি তাহা দশানন মু! 
প্রদর্শিত করিয়া বলিলেন, এই দ্শানন রাক্ষসকুল-সম্ভব। রাঃ 
সের ক্ষুধা যেমন ফিছুতেই পরিতৃ্ধ হয় না, ইন্দ্িয়াসক্ত সংসা' 
জীবের তোগলালসা তেমনি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। সঃ 
জগতের ধনতাও্ার ও সম্পত্তি ঈত্দ্রিয়িকগণের ভোগলালসা চা 
তার্থ করিতে পারে ন।। এরূপ এন্দ্রিয়িক জীবকে রাক্ষস । 
বলিয়। কি বলিতে পারি ? বান্মীকি এজন্য দশাননকে রাক্ষস 
সমভূত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইন্্িয়াসক্ত বিষয়ী নো 
বাহৃজগতে যেমন লোতমোহের প্রতিমূর্তি ধারণ করিয়া বাচ্ষঃ 
রূপে প্রতীয়মান হয়, দশানন সেই রাক্ষসরূপে বাল্ীকির কল্পনা 
দেখা দিয়াছিল। বাল্মীকি বিষয়-বাসনার অতৃপ্ত রাক্ষস-সু্‌ 
এত জাজল্যরূপে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি দশাননে সেই মু 
প্রকটিত ন৷ করিয়। থাকিতে পারেন নাই। ব্যাস কিন্তু তাঃ 
করেন নাই। ব্যাস ইন্দ্িয়াসক্তের সর্বগ্রাসী ক্ষুংপিপাসা ধাঃ 
রাষ্টগণের চরিত্র-বর্ণনায় প্রদর্শন করিলেন। ব্যাসের কাবা 
করনায় আমরা দেখিতে পাই, ধার্তরা্ট্রগণ, কর্ণ, দ্রোণ প্রন্ৃতি 
সহিত সমবেত হইয়া যেন পৃথিবীকে আপনাদের লোভকবে 
গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সেই সংসারিগণে 


সপ পপ সস 


* প্রজ্জীপতি সপ্তরষিগণ মধ্যে প,লত্তয একজন | প.লত্তা ধষির সুই গ. 
অগন্তা বা জঠরাগ্রি এবং বিশ্রবাঃ| 'বিশ্রবা খষির পুত্র কুবের, রাৰ' 
কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ 1 যঙ্গ ওরাক্ষন দ্বীরা আমাদের শরীর মধো তামসি 
কিয়া সম্পাদিত হয়| কামাচার ও ব্যভিচারাদি রাবণ; নিদ্রাদি কুস্তক 
এবং শুভ বাসনার মহিত কামের মিলনই বিভীষণ | 
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ংপন্তি কোথায় ? যে হৃদয়ে মোক্ষ-ধর্্ম, সেই হৃদয়েই সংশারা- 
কিরূপ মোক্ষবিরোধী অধর্ম। ইহাদিগের জন্স্থান একই। 
গাধণ্ম কার্য্েই প্রতীত হয়। মানবের হৃদয়রাজ্যে যে কাধ্যা- 
ক্িআছে, ধাহার নাম কুরুরাজ, সেই কুরুরাজেরই বংশ প্- 
[গুব এবং হুর্য্যোধনাদি শতন্রাতা। হঙ্াদের যে বিবাদ, তাহা 
বাস্বার হদয়রাজ্যের ঘোর আভ্যন্তরিক গৃহবিচ্ছেদ্দ ও 
হাযুন্ধ। ব্যাস জীবের এই অত্যন্তর দেশ বথাযথ 5 
রিতে চান। 

কুরুরাজের কর্ণভূমি কুরুজাঙগলগ ব! কুরুক্ষেত্র । মহাভারতে 
নখিত আছে £-_ | 
“মহাতগাঃ কুরু কুরুান্পলে তগস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া, 
প্রদেশ পবিত্র ও কুরক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইল *।” 

মানবের এই কর্মভূমিতে ধর্মাধর্ম্ের যে তুমুল সংগ্রামের 
কাশ হয়, সেই তুমুল সংগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রের নাম কুরুক্ষেত্র । 
টারবগণের এই গৃহসংগ্রাম প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করাইবার 
 ব্যাসের মহাভারতীয় কাব্য-স্থগ্টি। ব্যাস মানবের 
ভ্যন্তর দেশকে দার্শনিকের মত কাব্য-কল্পনায় মূর্তিমান করিয়।- 
ইন। বালসীকি সেই অত্যন্তর দেশের বাহ বিকাশকে প্রকটিত 
বিয়াছেন। এই জন্য একের কল্পনায় রাবণ রাক্ষসন্ধূপে প্রতীত 
ইয়াছেন, অন্তর কল্সনায়, ছুর্ধ্যোধনাদি পঞ্চভ্রাতা পাগুবগণের 
হিত এক কুরুকুলেই সম্ভৃত হইয়াছেন । শুদ্ধসত্ব কঞ্চের কাছে 
ই দুর্য্যোধনাদি যুক্ধের অনেক পূর্বেই যে বিনষ্ট হইয়াছেন 
হার আর সন্দেহ কি? সেই জন্য তিনি অর্জুনকে সেই, 


' সম্ভব পর্ববাধ্যায়ের চতুর্ণবতিহম অধায় দেখ। 
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হুর্য্যোধনাদির বধার্থ উত্তেজিত করিয়। তাহার মোহ অগনা 
_ করিয়াছিলেন। কারণ, চিন্ত খন সমুদয় প্রবৃত্তি-পথ বিসর্ 
দেয়, তখনও যেন এক একবার তাহ। সংসারের মোহে অতি 
হইতে থাকে । মন যেন সংসার ও বিষয়াসক্তি ছাড়ি 
ছাড়িতে চাহে না। সংসারের এমনি স্থমোহন বেশ। $ 
স্থমোহন বেশে সংসার একদ! ধর্বীর অঞ্জ্বনকেও মুগ্ধ করি 
ছিল। মোহাচ্ছন্ন অর্জন মৌহনবেশধারী সাংসারিক মৃর্তিগণ! 
'কিরপে বিনষ্ট করিতে যাইবেন? সে বিষয়াসক্তি যে হা 
হইতে যাইয়াও যাইতে চাহে না। হৃদয়ে এতদিন পোর্ট 
করিয়া ধর্বীর কি বলিয়৷ সেই বিষয়াসক্তিকে অন্তর হই 
তাড়াইয়া দিবেন ? সে বিষয়াসক্তি যে আপনার সহিত মিশি 
গিয়াছিল। সেই যোহ যে মায়াজাল বিস্তার করিয়া আপন 
বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। কিন্তু জীব জানে না, সেই বিধায 
সক্তিই যাহা বাস্তবিক আপনার সেই আত্মাকে পর করিয়া ছে 
এবং যাহ। বাস্তবিক পর তাহাকে আপনার করে। আত্মা 

থাকিয়া বাহ্‌ পৃথিবীর বশ। আত্মা গৃহে থাকিয়া ইন্তিয়গণের বখ 
কোথায় ইন্জিয়গপ আত্মার বশবর্তী হইবে, না, ইন্দ্রিয়গণের 
বস্তা আত্মা। জীব এই মোহে উপস্থিত হইয়া অর্জুন 
তগবদগীতায় দেখা! দিয়াছেন। কৃষ্ণ অর্জুনের সেই 
অপনয়ন করিতেছেন । ব্যাস এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ 
অত্যন্তর দেশকে মূর্তিষান করিয়া মহাভারতের কল্পনাস্ষ্টি করি 
ছেন। তিনি সেই অত্যান্তরদেশকে দলে দলে বিকাশ ক 
দেখাইয়াছেন। তিনিযে নীতি অনুসরণ করিয়া র 
রচমা করিয়াছেন, সেই নীতির সারতৰ তগবদগীতায় ব্যা 






















ন-তত্ব প্রকাশ করিয়া এককালীন এ মহাকাব্য য়ের সারতৰ 
র করিয়া গিয়াছেন। 

আচার্ধ্য শঙ্কর দেখিলেন, সমগ্র ভারতীয় পর্ধের একে একে 
ষ্য কর! সামান্ত কার্য নহে। এজন্ঠ তিনি সমুদয় গ্রন্থের এক 
দ্র স্থান গ্রহণ করিলেন। সেই কেন্ত্রদেশে তিনি এরূপ 
ল আলোকপাত করিয়াছেন, ধন্দারা সমুদয় মহাতারতীয় 
ীর্ণ ভূমি আলোকিত হইয়। পড়িয়াছে। ভারতীয় ঘটনা- 
জর সমুদয় রহস্য একত্র করিয়া অর্জন তগবদগীতায় এক 
 সমস্তায় সমস্ত কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তিনি এই সমস্তায় 
ীভারতীয় সমস্ত ঘটনার এক বৃহৎ গ্রন্থি দিয়া কৃষ্ণের নিকট 
ই গ্র্থি খুলিতে দিলেন । কৃষ্ণ তাহা অতি কৌশলে খুলিয়া 
্াছেন। শঙ্করাচার্ধ্য সেই কৌশল দেখাইয়া দিয়া গ্রন্থিকে 
থল করিয়৷ দিয়াছেন । তিনি এই গীতার ভাষ্যে দেখাইয়া 
যাছেন যে, ভারতীয় সমুদয় ঘটনা বুঝিতে গেলে, পাঠক, 
জানা চাই যে, একমাত্র £77701915এর জন্য, এক মাত্র 
বয-জঞানে নিয়োজিত হইয়া ত্যাগ স্বীকার করাই মানবের 
ধান কার্য ও গৌরব। এই ত্যাগস্বীকারে যে বিষয়বৈরাগ্য 
মনে, তাহাই সংসার-রূপ কর্ণস্থলের প্রধান লক্ষ্য। সেই ত্যাগ- 
'কারে ধিনি অত্যন্ত হইয়াছেন, তিনিই যুধিক্টরের স্তায় মোক্ষ 
ব্ষ-পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন । গীতার এই উপদেশ শুদ্ধ 
হাতারতীয় ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা নহে, এই নিয়মে রাষায়ণের 
মর ঘটনাবলীও নিয়োজিত হইয়াছে । রামায়ণে গীতার মত 
কান পর্ের বিস্তাস না থাকাতে তাহাতে সে নিয়মটি বুঝাইয়া 


৮৪ . কাব্য-চিন্তা ৷ 


দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্ত মহাভারতে সে রহস্ত' বিশদ 
খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । এই আলোকে আমরা বিলঃ 
দেখিতে পাই, রামায়ণোক্ত ও মহাভারতীয় সমগ্র ঘটনাবলী 
নিয়মে চালিত হইতেছে । কর্তব্য-জ্ঞানের অনুরোধে সংঘ 
হইয়া সমুদয় ত্যাগ-্বীকার ও বিসর্জন দিতে শিক্ষা দিবার £ 
গুদ্ধ মহাভারত নহে, রামায়ণ-কল্পনারও স্থট্টি। সেই ত্যা 
ক্বকারের পার্থিব কর্মফল যাহাই হউক না কেন, এর কর্দাফ। 
উদ্দাসীন হইলে মানব পরমার্থ ধনে ধনী হইয়া চিরম্খী হ£ 
পারে। এই সত্য মানব-মনে সংস্কারবৎ বদ্ধমূল করিয়া দিব 
জন্য ভারতীয় কল্পনার স্থষ্টি ও কাব্য-রসের আয়োজন হইয়াছে 
ব্যাস একজন মহা দার্শনিক পগ্ডিত ছিলেন, এজন্য তি 
সম্দয় কাব্য-কল্পনায় যে সত্য লোকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দি; 
চাহেন, সেই সত্যের সমুদয় দার্শনিক তব এক স্ব 
অধ্যায়ে বুঝাইয়। দ্রিলেন | রামায়ণ-পাঠে সেই সত্য-মাত্র হৃদ! 
চিরকাল বদ্ধমূল হইয়। ধায়। রামায়ণে কাব্যরস ও সৃষ্টি এ 
উচ্চতায় উঠিয়াছে যে, তাহ!তে সেই সত্য যেন দ্বিগুণ বা 
আসিয়া তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া পড়ে। মহাভারত এ 
সত্যের চৈতন্য করিয়া দেয়, তুমি জানিতে পার, এই সত্যে 
প্রকৃতি কিবূপ।; কিন্ত রামায়ণ এই সত্যের চৈতন্ত উৎপা? 
করিয়া দেয় না, তাহা অজ্ঞাতসারে তোমার হদয়-মধ্যে প্রবে 
লাত করে, অচেতন-ভাবে তোমার হৃদয়ে সংস্কারবং অবস্থা 
করে এবং অজানত তাবে তোমাকে জীবন-ক্ষেত্রে চালা 
_ ক্ষরিতে থাকে। মহাভারত পাঠে যাহা শিখিয়াছ, তাহা 
চৈতন্ত হয্প, রামায়ণ-পাঠে যাহা শিখিয়াছ, তাহার চৈতন্ত তত হ 
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বটে কিন্তু তাহার প্রভাব তোম।র হৃদয়ে নিয়ত অনুভূত হইতে 
নট । | 
ভগবদশীতায় ব্যাস যাহ! সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন, অন্ু- 
ঠায় তাহ। বিস্তৃত ভাবে আলোচন। করিয়। গিয়াছেন। তগ- 
পীতা কাব্যের যে স্থলে স্নিবিষ্ট, সে স্থলে তত বিস্তৃত ব্ূপে 
নিক তত বুঝাইবার সময় নহে। এ জন্য অনুগীতার স্থষ্টি। 
| যাহা হউক, পাপগ্ডবগণের চিত্র যে রূপ বিশুদ্ধ ভাবে চিত্রিত 
'রাছে, তাহাতে গীতোক্ত বাক্য সকল যে অজ্্নের মুখে 
শৈষ রূপে শোতা৷ পাইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সে 
কার ধর্ণপ্রশ্্র ও সমস্তা আর কোন জাতির ইতিহাসে গৃহ- 
চ্ছেদ-মূলক যুদ্ধ-ব্যাপারে উথ্থাপিত হয় নাই। চরিত্র-সঙ্গতি 
কা করিবার জন্তও গীতার সমাবেশ আরশ্যক হইয়াছিল । 
মায়ণে রামপক্ষে অরাতি-বিনাশে আত্মকুলক্ষয়ের ভয় ছিল না 
লয়া তাহাতে গীতার স্তায় কোন অধ্যায়ের আবশ্তকতা 
ই নাই। গীতার সন্নিবেশ দ্বারা কাব্যরসের কথঞ্চিত ব্যাঘাত 
'য়াছে বটে; কিন্তু মহাভারত মধ্যে গীতার প্রয়োজন ও উপ- 
[াগিতা বুঝিয়া আমরা তাহার সমাবেশে তত দোষ দেখিতে 
[ই না। গীতাতে ব্যাস সমস্ত ধন্মশান্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া 
নুর প্রাকৃত মোক্ষপথ যেমন পরিফার করিয়া দেখাইয়! 
মাছেন, তেষন পরিষ্কত রূপে সংক্ষেপে কোথাও তা প্রদর্শিত 
নাই। 

এই গীতায় আমরা সমগ্র মহাভারত ও রামায়ণের নীতি এবং 
ধন তক প্রকুষ্টরূপে প্রকাশিত দেখিতে পাই । * সেই নীতি, 
তত্ব, কল্পনায় কেমন অবয়বী হইয়া বিশাল মহাতারত ও রামা- 
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য়ণে পর্যবসিত হইয়াছে, তাহাও আমরা প্রকাশ করিতে এ; 
পাইয়াছি। “রাঘব পাগ্ুবীয়ের” গ্রন্থকার এই কল্পনার এ; 
কত বিশদ রূপে ও কত সুন্দর কৌশলে কাব্যাকারে এন 
করিয়াছেন, তাহা ধাহার। সেই গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাহীরাই 
গত আছেন। আমাদের শান্ত্রীলোচনায় বিলক্ষণ প্রতীতি 
যে, প্রাচীনকালে মহাভারত ও রামায়ণের এইরূপ একত পরি 
মাত্রের মনেই জানা ছিল। কালবশে যত শান্ত্রলোচনার £ 
হইয়া আসিয়াছে, ততই সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, শি 
পুনরায় শান্তালোচনায় যে সেই জ্ঞান আবার পুনরুদ্দিত হই) 
এমত প্রত্যাশা আমাদের বিলক্ষণ আছে । এক্ষণে সেই জ্ঞাণে 
পুনরুদীপন করিবার জন্য আমরা এই প্রস্তাবের অবতার 
করিলাম । এতদ্যারা আমরা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমগ্র গ্রম 
দিতে পারি নাই বটে, কিন্ত তদ্দিষয়ে কথনিৎৎ আলোকপাত করি 
সেইদিকে লোকের মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
অভিপ্রায় সিন্ধ হইলেই আমরা কৃতার্থহইব। 


মহাকাব্যের পার্থক্য । 
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আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, যে দার্শনিক তন্ব-সমু- 
[শর বিকাশ ও প্রসারণ বিশাল মহাভারত এবং রামায়ণ, ব্যাস 
হ৷ ভগবাগীতায় বিবৃত করিয়াছেন । তগবাণশী্া মহাভারতের 
কর ও অন্থিস্বরূপ। গীতার সম্প্রসারণই মহাভারত । 
[ভারত স্থল দেহ, গীতার তবসমূুদায় তাহার আয়া । গীতার 
হিত মহাতারতের সন্বন্ধ এতই নিই, এতই গতীর ও এতই 
গঢ। গীতার স্থূল বিকাশ শুদ্ধ মহাভারত নহে, রামায়ণও 
হার স্থল বিকাশ । তবে রাম।য়ণের সহিত মহাতারতের ষে 
হ পার্থক্য আপাততঃ প্রভীত হয়, তাহা ব্যাস ও বান্দীকির 
রনার পার্থক্য জন্ত। বিষয় এক হইলে কি হইবে, কল্না- 
[রী গ্রন্থকার ত এক নহে। গ্রস্থকারের পার্থক্য জন্য বিষয়- 
অনার পার্থক্য । “মহ।কাব্যের সাদৃশ্য” শীর্ষক প্রস্তাবে আমর! 
দখাইয়াছি, একই বিষয় ব্যাস এবং বান্ীকির করনায় কেমন 
ধতিনর আকারে পরিণত হইয়াছে । তাহাদের প্রতিতার যে 
পরতিগত বিতিন্লত। আছে, “কাব্য-বনবাসে" নামক প্রবন্ধে 
ঢাহা কথক্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে । আমরা এই প্রস্তাবে ব্যাস ও 
্নীকির প্রতিতা-পার্ধকা আরও কথক্চিং আলোচনা করিতে 
[াই। 

ব্যাস “কৃষ্ণচারত্রে' নারায়ণাংশ কাব্যমধ্যে পৃথক রাখিয়াছেন। 
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মহাভারতীয়্ মহাব্যাপার মধ্যে নারায়ণ কেমন নি 
তাবে কার্য করিয়া যাইতেছেন, তাহা আমরা! কৃষ্কচরিটে 
দেখিতে পাই, ; সেই নারায়ণাংশ বান্মীকি “রামচরিত্রে” প্রক্ছে' 
করিয়াছেন। রামচরিত্রে যে দ্বিতাব বর্তমান, সেই দ্বিতণ 
বিশ্লেষণ করিয়। স্বতন্ত্র রূপে তাহা বেখাইবার জগ্ত ব্যাস ছুই; 
স্বতন্ত্র চরিত্রের কল্পনা করিয়াছেন । সেই সুইটি চরিত্র_কৃষ্ঝ : 
যুধিষ্টর । যিনি বান্মীকির রামচরিত্র বুঝিতে চান, তিনি একদ 
কষ ও যুধিঠিরের প্রতি লক্ষ্য কর্ুন। পেই কৃঙ্ ও যুধি? 
এক রামচরিত্রে সংগরিষ্ট। রামচন্ত্র যুধিষ্টর রূপে কার্য করি 
যাইতেছেন , কিন্তু তাহারু আম্মবিস্বতিতে নারায়শের ভাব প্রচ্ছঃ 
রহিয়াছে । 

বানীকি শুদ্ধ রামচরিরে এই নারায়ণাংশ প্রক্ষেপ করি? 
ক্ষান্ত হয়েন নাই। রামায়ণের প্রথমাংশে আমরা রামচরি?ে 
যে নারায়ণের অংশ দেখিতে পাই, ক্রমে যখন সীতাহরণে; 
পর কার্যট-পরম্পরায় কাব্যব্যাপার ঘোরতর হইরা উঠিতে লাগিল 
ধখন রামচন্দ্রকে বীরকার্ষ্য শুর রূপে ব্যাপৃত হইতে হইল, যথন 
তাহাকে লক্ষণ ও স্ুগ্রীবের সঙ্গে মাতিয়। মহা বৈরনির্ধ্যাতন- 
কার্যে অনুলিপ্ত থাকিয়া নররূপে অনুষ্ঠান করিতে হইল, যখন 
তাহাকে বীরগণের মধ্যে কাব্যকল্পনায় হারাইতে থাকি, তথন 
তাহার সেই নারায়ণাংশ কবি অন্য এক চরিত্রে ফুটাইতে _লাগি- 
লেন। তখন রামচন্দ্র বীর, মহাবীর, শৌর্ধাশালী লক্ষণ অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ বীর। তখন তিনি মহা বৈরব্যাপারে অন্ুলিপ্ন । তাহার 
নারায়ণাংশ কায্যপরম্পরায় আচ্ছন্ন । তখন সেই নারায়ণাংশ 
অন্য এক চরিরে দেখা দিল। সেই চরিজ হন্তমান। নানায়ণাংশ 
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ধন হম্ুমানে কার্য করিতে লাগিল । নারায়ণের সংসান্র- 
ফের চক্রিতা তথন হ্থ্মানের বুদ্ধিকৌশলে উদ্ভাসিত হইল । 
« হনুমানের আত্ম-বিস্বতিতে নারায়ণ গ্রচ্ছন্ন রহিলেন । 

এই হন্ুযান-চরিন্রে বাল্ীকি একত্র নারায়ণের কৌশল ও 
রাম প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাস সেই চক্রিত্রেরই বিশ্লেষণ 
করির়। কঞ্চচরিরে নারায়খাংশ দিয়া হনুমানের ভীম শক্তি তীম- 
চরিরে কল্পন। করিলেন। মহাযুদ্ধে যেমন রামচন্দ্র, শুরশ্রেষ্ঠ 
লক্ষণ ও হনুমানের সহায়তায় সর্ধদিকে কার্যযসিষধি করিতেছেন, 
মুশিঠর তেমনি মহাধর্শবীর্ঘ্যন্বূপ অর্জুন এবং ধন্মমবল- 
সপ ভীমের সহায়তা লইয়া ভারতীয় মহাব্যাপার সম্পন্ন 
করিতেছেন । ধর্দবীর্ধ্য এবং ধন্মবল অপর সহায়তা ভিন্ন এক! 
একাই সনু্ধায় পাপবল পরাস্ত করিতেছে । পবনদেব প্রচণ্ডবলে 
একাকী যেখন সম্মুখে সমস্ত বিধ্বংস করিয়। চলিত যান, তীম 
9 হনুমান তেমনি এক! একাই পাপের শত সহ্র যুপ্তিকে চূর্ণ 
'বচ্ণ করিয়। ফেলিতেছেন। মহাবীর অর্জুন একাকী শতবার 
পাপ-বিপক্ষে জয়লাত করিতেছেন। বান্মীকি রাম ও লক্ণকে 
গন্ধতপ্রমাণ বিদ্র-বিপত্তির উপর জয়লাত করিতে কল্পন। করিয়।- 
ছেন। এরূপ বীরত্ব কেবল ধর্দাধন্মক্ষেত্রেই সম্ভব । মানুষ 
দু্ব্যাপারে তত সম্ভব নহে। ধর্শের হধের্াদয়ে পাপের সমর 
ইজ ঝটকা তিরোহিত হয়। যিনি এই ধর্মতত্ব বুঝিতে পারেন, 
তিনিই বুঝিতে পারিবেন, তীম ও অঙ্গন এক! একা কিরূণে 
ণত সহ বিপক্ষবলের উপর জয়লাত কবিতেছেন,হনুমান এক।কী 
কিরূপে অন্ভুভব্যাগার সমন্ত সম্পন্ন করিতেছেন এবং রামলগ্ণ' 
এক। একাই কিরূপে অস্যাশচ্্য অবদান-পরম্পরায় বিজয়ী হই 
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উঠিতেছেন। এসমস্ত সংগ্রাম সামান্ বাহ সংগ্রাম নহে, । 
সংগ্রাম অধ্যাত্্-রাজ্যের ঘোর ঘুদ্ধব্যাপার-যে যুদ্ধে সংসারে 
বিষয়াসক্তি, মায়ামোহ ও পাপ-তাপ এক দিকে, অন্যগিদ 
ধর্মের মহ! বল-বিক্রম, শৌর্ধ্য ও বীর্য্য তুমুল কাণ্ড বাধাই! 
মহোল্লাসে জয়সত্রীর উচ্চকেতনে নৃত্য করিতেছে । 

বামায়ণে আমর। ধন্মপক্ষে রামলক্ষণ, ভরতশক্রদ্ধ ও হনুম' 
রূপ পঞ্চশক্তির সংযোগ দেখিতে পাই, মহাভারতেও তন্্রণ যুধি 
ঠিরের পঞ্চভ্রাতার সংযোগ । রামায়ণে ধর্মের দৈবসহায় মারা 
বিলুপ্ত ভাবে আছেন, ব্যাস সেই দৈব-সহায় নারায়ণকে পয 
পাগুবের কষ্খরূপে পরিদৃশ্ঠমান করাইয়। সংসার-চক্র তর্দীয় হ 
্ন্ত করিয়া তাহাকে প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবকল্পনা কো' 
কাব্যে এত উচ্চতায় উঠে নাই। কোন কাব্যকার এরশীশক্তি! 
কাব্যচরিত্র-আকারে এত পরিপাটরপে রক্ষা করিতে পারে' 
নাই। দাস্তে, মিল্টন প্রভৃতি সকল এণীচরিত্রক্ননাকার ব্যাগে 
নিকট পরাস্ত । বান্ীকি যাহ। রামচন্ত্রে ও হনুমানে প্রচ্ছন্নভ'€ 
দেখাইয়াছেন, ব্যাস তাহা কৃষ্ণচরিত্রে উজ্দ্লতায় দেদীপ্যমা? 
করিয়াছেন । এত বড় প্রকাওড মহা ্রণীচরিত্র কল্পনার যোগ 
বটে। এত নিগুঢ, জটিল ও অসীম চক্রিতাপুর্ণ অনন্তের ছায়: 
নূগী কুচ ভগবান-চরিত্রের উপযুক্ত বটে। সেই কষ ত্র 
ক্রমে সমুদয় মহাভারত ও সংসারকে যেন ছাইয়া ফেলিলেন 
ঠাহার বিশাল দেহ, সংসারে যেমন, তেমনি ভারতময় ওতপ্রো : 
হইয়া বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। অথচ তিনি নিজ হস্তে কিছুং 
করেন নাই। তিনি করুন্ধপে সমুদয় ব্যাপার চালাইতেছেন 
তিনিই সর্কেসর্ধা,_ভারতে সর্বেসর্বা।__সংসারে সর্বোসর্ক 
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খহাভারত সমাপ্ত হইলে তুমি ভগবানের প্রকাণ্ড লীলা দেখিয়া 
শাহাকে ধগ্ঘ ধগ্ত বলিঘ্। উঠিলে। তোমার মন কষ্ণমাহায্সো 
পরিপূর্ণ হইল । | 


কল্পনা-পার্থক্য | 


কুপগ/কে ছাড়িয়া দিয়া আমর! যে পৰ্পাগুবকে দেখিতে পাই, 
স্ঠাহার। যেন পঞ্জজনে একত্রীভূৃত একমাত্র বঙ্ল। কোন কাব্যে 
পঞ্চভ্রাতা এমত ঘনিষ্টনপে মিলিত হয় নাই। আবার কোন 
কাব্যে সেই পঞ্জজনের একৈকশক্তি শ্বতন্ত্র রুপে তত বিরাটমূর্তিতে 
প্রদর্শিত হয় নাই। যদ্দি আর কোন কাব্যে পাঁচজনে একপ্রাণে 
মিলিত হইয়া থাকে, তাহা বালীকির মহাকাব্যে। কেবল 
রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই-_রাষলক্ণ, ভরতশক্রত্র ও হনুমান 
এক-প্রাণে ও ভক্কিতে সবাই অন্থপ্রাণিত হইয়াছে । আবার স্বতন্ত্র 
তবে উহা্দের বিরাটঘূর্তি দেখ, এক এক জনের চবিত্রাঙ্কনে 
তোমার মন পরিপূর্ণ হইয়৷ যাইবে। পরিপূর্ণ কি, বুঝি মনে সে 
বিশালচিত্র ধরিয়া! উঠে না। এই ছুই মহাকাব্যের এই পঞ্জনের 
চরিত্র এক অদ্ভুত চিত্র-এক অন্থপষ কল্পনা । সবাই বিচিত্র 
অথচ এক। সবাই স্বতন্ত্র শক্তি অথচ একত্রীভূত মহাশক্কা 
ব্যাস ও বান্নীকি এই স্থানেও অতুলনীয়। 

কিন্ত এই স্থলেই ব্যাপ ও বালীকির বিভিন্লতা। ব্যাস, 
বান্ধীকির স্থষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্ত ব্যাস ত বান্দীকি 
নহেন। ব্যাপের কল্পনায় বান্মীকি অনৃগ্ত হইয়াছেন । বালীৰি, 
কন্ননার স্ব্ণসিংহাসনে বসিয়া ভক্তির যে স্থষ্টিরাজ্য বিস্তীর্ণ করিয়া- 
ছেন, ব্যাস তাহা দেখিয়া মোহিত হইলেন । কিন্তু ব্যাস মোহিত 


ই কাব্য+চস্তা | 


হইয়। ভাগিলেন, আমি এই স্থঙ্িরংজ্যের পর-পারে এক সা 
ছৃ্িরান্ছ্য বিস্তীর্ণ করিব । তক্তিপুর্ণ বারাণসীর পুণ্যধামের পরপাদ 
আর এক সদৃশ পুণ্যধাম স্ষ্টি করিব । অধ্যান্ম-দেশের গণ 
স্সিল। সান্ধিকীপ্রবৃত্তিকূপিণী ভাগীরথীর একপারে বান্ীকি; 
্বর্ণঠড], অপর পারে ব্যাসের স্বর্ণচড়া হাসিতে থাকিবে 
বাণীকি ষে মোক্ষপথে কল্পনা বিস্তার করিয়াছেন, সেই মোক্ষ- 
পথ উত্তীর্ণ হইয়! আত্ম। যে পথে বিচরণ করে, ব্যাস সেই দেখে 
স্বীয় কল্পনাকে ছাড়িয়া দিলেন। ব্যাসের কল্পনা সেই দেশে 
অবাধে ভ্রমণ করিয়া বিশ্বসংসার ছাইয়া ফেলিল। বান্দীকি 
তীর্ঘদাম-_-তক্তি, ব্যাসের মোক্ষধাম-_জ্ঞান । 

বানীকি হদয়ে বলবান, ব্যাস জ্ঞানে মহীয়ান। বালীকি 
যে জদয়ে কৌন্যিধুন-শোকে ব্যথিত হইয়াছিলেন, সেই হৃদয়ের 
আবেগে রামায়ণ-কল্পনায় প্রমন্ত হইয়াছিলেন। ব্যাস যে 
তগোবলে স্বর্গ মর্ত্য করায়ও করিয়াছিলেন, সেই তবজ্ঞানে উদ্বো 
ধিত হইয়া ভারতীয় কল্পনাকে সজ্জিত করিলেন। বাল্ীকির 
ধন্ক্ষেত্র হয়, ব্যাসের কুরুক্ষেত্র জান। এই জ্ঞানের কুরুক্ষেত্র 
পাপকুল ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। বালীকির কল্পনারাজ্যে হৃদয়ের 
গ্র্বণ একেবারে শঙ্দগ ধারায় বিমূক্ত, ব্যাসের কল্পনারাক্ছ্যে 
জ্ঞানের অসংখ্য দেশ বিরাজিত। বানীকির পাত্রগণ হৃদয়া- 
সুরাগে পরিপূর্ণ, ব্যাসের পাত্রগণ জ্ঞানবঙ্গে বলীয়ান। রাম 
চন্দ্রের তাতৃগণ হৃদয়ান্থুরাগে যাহা করে, তাহা যুধিটিরের ভ্রাতৃগণ 
জ্ঞানবলে উত্তেজিত হইয়। সম্পন্ন করে। লক্ষণ, ভরত, শত্রু 
ও"হন্থমান, সবাই রামামরাগে পরিপূর্ণ, সবাই বীর বটে, কিন্ত 
ভক্তবীর। তাহাদের বীরত্ব ভক্তিতে উত্তেক্ষিত। ভক্িতে, 
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ম্রাগে ও প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়। লক্ষ্মণ বনবাসে রামের অনুসরণ 
করিয়াছিলেন | মাতা বল, পিতা বল, কলত্র বল, বন্ধু বল 
কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারে নাই। বিষয় বল, সুখ 
বল, উধর্ষয বল কিছুতেই তাহার রামান্থুরাগ ফিরাইতে পারে 
নাই। আর সীতা__আজিও সীতা রামানুরাগে ও পতিতক্তিতে 
নবজ্ন-আরাধ্য| হইয়া আছেন। ঘষে পতিতক্তিতে তিনি 
দেবোপমা, সেই পতিই বনগমনকালে তাহার অন্থসরণ-ব্রত হইতে 
পীতাকে বিরত করিতে পারেন নাই। আবার ভতরত-_ষে 
তরুতের জন্ত তদীয় জননী রাষকে বনবাসে পাঠাইলেন, সেই 
ভরতের ভ্রাত্-অন্ুরাগ কি প্রগাট ! সে ত্রা্-অগ্রাগের কিআর 
ইুলন। আছে? তিনি চিরদিন সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদপৃ। 
করিয়া! আম্মজীবনকে উতসর্গাকৃত করিয়াছিলেন। ওদিকে 
দেখ হনুমান-_ওনধূপ বীর-_-ওরূপ ভক্তবীর কি আর জগতে 
কথন দেখ! দিয়াছি্ল। শঙ্রন্ন ভ্রাতৃ-অন্রাগে উত্তেজিত হইর। 
কত ছুঃসাধ্য ব্রত, কত শঙ্কটে না৷ পদার্পণ করিয়াছেন! এ 
সমূদায় তক্তিরাজ্য _তক্তিতে পাত্রগণ উচ্ছলিত। এই তক্তবীর- 
গণের নিকট কর্তব্যক্তান অবনত । উহার তক্তিতে ও হৃদয়ান্র- 
রাগে উত্তেজিত হইয়। যাহ! করিতেন, তাহ|ই কর্তব্য । তাহ।- 
দিগের হৃদয় কর্ভব্যের অঙ্গদরণ করিয়া চপিত না, কিন্তু যাহু। 
স্বতঃই আবেগ-বলে করিত, তাহাই কর্তব্য হইন্ভাছিল। কর্তব্য 
ভ্তান ও ধর্্নীতি তাহাদের হৃদয়াবেগের সঙ্গে নৈসর্গিক বদ্ধনে 
আবদ্ধ ছিল। এমনি মিশিরাছিল যে, তাহাদের হদ্দয়াবেগ যেন 
অদ্ঞাতসারে কর্তব্যের প্রণালীতে চলিয়৷ যাইতেছে । সেই 
হদরাবেগ প্রশমন করিতে ধঙ্ের প্রযোগ্গন হইত না, কিন্তু তাহ! 
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শতঃই চালিত হইয়া যে পথে ধাবিত হইত, সেই পথই ধর 
বলিয়া প্রতীত হইত | কারণ, স্বয়ং তগবান র্লামচন্ত্র সে তক্তি। 
চালিত করিতেছিলেন । এই ভক্তিই সাত্তিক তক্তি-_-এই ভরি 
যোক্ষদা্রী। এরপ হৃদয় লইয়া ধীহারা জন্মগ্রহণ করে। 
তাহারা ধন্ত। তাহাদিগকে ধর্পের উপদেশ দিতে হয় ন! 
কাহারা ধণ্দপথ জমতে পরিষ্কার করিয়া দেখাইবার জন্ত উদদি 
হন। এই গেল বান্ীকির তক্তিরাজ্য। 

অন্যদিকে ব্যাসের ছবি দেখুন। ব্যাসের পঞ্চভ্রাতা : 
দ্রৌপর্দী কিরূপ কার্ধ্য করিতেছেন? রামচন্দ্রের বনবাস বানী? 
চিত্রিত করিয়াছেন, ব্যাস পাওবগণের বনবাসের ছবি দিয়! 
ছেন। কিন্তু যে বনবাসকালে বালীকি জগবকে কাদাইয 
পিয়াছেন, সেই বনবাসকালে ব্যাস কি করিতে পারিয়াছেন 
তাহার বনবাসবাত্রিরা যেন শুদ্ধ কর্তবাজ্ঞানে নীয়মান হইয়া 
শুদ্ধ ধর্মভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া বনে যাইতেছেন। একবার কুস্তীদের 
কাদিলেন, আর সব ফুরাইয়া গেল। দ্রৌপদী কি বনবাসে! 
যোগ্যা, না বনবাসে যাইতে চাছেন? সীতা যেমন বনলতা! 
মত রামের দেহাশ্রিতা হইয়াছিলেন, রাম যেখানে ধাইতেছেন 
সেই বনলতা ও তৎসঙ্গে যাইতেছেন, দ্রৌপদী কি তন্রুপ বনলতা 
না তাহার কোন প্রতিন্নতা ছিল? আমাদের বোধ হয়, 
দ্রৌপদী লত! বটে, কিন্ত তীহার নিজের যেন কতক স্বাধীন্ন বৃত্তি 
আছে,সে লতা৷ যেননিজে নিজে কতক দাড়াতে পারে। তথাপি 
দ্রৌপদী লতা-ধর্ষিনী বলিয়া বনম্পতির আশ্রয় ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। তিনি নিঙ্গের হাস বৃদ্ধি বনম্পতির গারে হেলা- 
ইয়া! দিয়াছিলেন। ব্নম্পতির অবলম্বনে তাহার শিরোদেশে 
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উা নৃত্য করিতে তালবাসিতেন। তাহার নিজ্ঞ ইচ্ছা ও 
নয়াবেগ যে দিকে যাক, কর্তব্য ও ধর্মন্দান তাহাদ্দিগকে 
বনত করিয়া দ্রিয়াছিল। যাহা দ্রৌপদ্দীতে প্রত্যক্ষ, তীমে 
[হা ততোধিক প্রত্যক্ষ। তীমের হৃদয়বল বুঝি দুঃশানীয়। 
[বল সাগরের উত্তাল তরঙ্গ-প্রমাণ, ঝঁটকার প্রচণ্ড প্রবাহ; 
হ্ছ সেই বল, সেই তরঙ্গ ও সেই প্রবাহ যেন এক দৈব শক্তিতে 
শমিত হইয়া! যাইতেছে । আগুন ধৃধু করিয়া জলিয়া উঠি- 
ছে--আবার তখনই তস্মাচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। কোন্‌ 
ক্ক এ হ্বদ্য়াবেগ ফিরাইল? এ আশীবিষকে কে শাস্ত 
বিল? সে শক্তি যুধিটিরের বাক্য,_সে শক্তি ধর্্ের বাক্য 
-সে শকি কর্তব্া-জ্ঞান। যে কর্তব্যজ্ঞান ব্যাস গীতায় 
শক্ষা দিয়াছেন, ব্যাস যে কর্তব্যজ্ঞানের ধর্ম এরূপ নিরূপণ 
ঈরিয়াছেন যে, সর্ধ সংসার এক দিকে আর কর্তব্যজ্ঞন 
দন্ত দ্রিকে-সেই অসীম প্রতাবসম্পন্ন, ধন্্মতেজে তেজীয়ান্‌ 
চ%ব্যজ্ঞানকে ব্যাস অযুত বলে বলীয়ান করিয়া ভীম-পরাক্রম 
পীমের সমক্ষে যেই ধরিলেন, তীম অমনি মস্তক অবনত করি- 
লন। কুরু সতায় দ্রৌপদী নিগ্রহকালে এই কর্তব্য ও ধর্মজ্ঞান 
ক অমানুষ ব্যাপার না সম্পন্ন করিয়াছে! যাহা রকমাংস- 
'মন্বিত মানব-শরীরে কখনই সহ হয় না, সেই তয়ানক দ্রৌপদী- 
নগ্রহব্যাপার যখন সম্পর় হইতেছে, যখন পঞ্মহাবল স্বামিসমক্ষে 
পীর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা হইতেছে, তখন কোন্‌ শক্তি ফুধিঠিরকে 
চল ও অটল করির! দেবোপম করিয়াছিল, কোন্‌ শক্তি ভীমের 
চক্জন গর্জন থামাইয়া ছিল, কোন্‌ শক্তি অঙ্জনাদি অপর তিন্‌ 
ইাতাকে বীধিয়া রাখিয়াছিল? যে স্থলে যুনিঠিরের একবার 
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একটা বাক্য মাতে ক্রিভুবন কাপিয়া উঠে, মর্ভ্যধাম রসাতলে যখ, 
সে স্থলে যুধিঠির কি জন্য নীরব হইয়াছিলেন? এইরূপ তয়ানর 
ব্যাপার উত্থাপিত করিয়া ব্যাস দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন দে 
সন্ব সংসার একদিকে, কর্তব্যজ্ঞান আর এক দ্বিকে হইলে? 
কণুব্য-জ্ঞীন ধশ্মজীবিগণে কথন পরাজিত হইবে না । আব? 
একবার দেখ, কুকক্ষেত্রের প্রতি চাহিম্না দেখ, যুদ্ধের প্রাক 
উপস্থিত, সমস্ত সংসার যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছে, এমত সময় অঞ্জ্ল্ে 
মহা মোহ উপস্থিত। অজ্ঞুন কি বলিয়া আত্মকুলক্ষয়ে লিগ 
হইবেন! তখন তাহার কর্তব্যজ্ঞান যেন দ্বিগুণ উদ্বোধিত হ₹7। 
উঠিল। এমত স্থলে ও এমত অবস্থায় বল দেখি, কার কবে 
কর্তবাজ্ঞান জাগরিত হইয়াছে? কিন্তু অর্জুন সেই ভয়ানর 
অরাতি-নিপাতসময়ে কর্তব্যজ্ঞানের খোর সন্দেহদোলায় দোছুলা 
মান হইয়া একদা ধন্ুব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন । যখন বুঝিলেন 
নিঃসনেহ বুঝিলেন, যুদ্ধ করা কর্তব্য, তখন তিনি আবার সেঃ 
ধর্ব্বাপ তুলিয়া লইলেন | এইরূপ সঙ্কট-স্থল বিরচন করি: 
ব্যাস শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ফে, তাহার বীরুগণ, তাহার পঞ্চপাণ্ডয 
সবাই জ্ঞানবীর ছিলেন । এই জ্ঞানের কাছে তীমের প্রমত্ততা 
প্রশান্ত অর্জুনের শৌধ্য ও বীর্য্য পরাস্ত এবং দ্রৌপদীর বীরদ” 
বিচুর্ণ হইয়াছিল। তাহার! সবাই এই জ্ঞানের নিকট মস্তক অব- 
নত করিয়াছিলেন । এই জ্ঞান মুধিঠিরকে টধর্যের প্রতিমূদ 
স্থিরতার সাগর, গান্তীর্য্যের পরাকাষ্ঠা এবং সহিষতার গ্রশান্থ 
প্রতিয! গড়িয়াছিল। কাব্যের অনেক স্থলেই যুধিিরকে দেবত! 
অপেক্ষাও মহীয়ান্‌ বলিয়া বোধ হয়। যে স্থলে দেব-কোগও 
প্রধূমিত হয়, সে স্থলেও যুধিষ্ঠর স্থির-_অবাতবিক্ষোভিত। 
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।'সগরের স্তায় স্থিপ__পর্তের স্তায় অচল, অটল ও অভেদা। 
'» £ শক্তি প্রভাবে ঘুধিন্ন দেবতা অপেক্ষাও গরীয়ান্‌? সেই 
1, স্বান। এত বড জ্ঞান-বীর কোন কাব্য কমিত হয় নাই । 
“চন একদা সীতাদেবীকে হারাইয্। নিডুবন কীদাইস্া- 
ইলেন। কিন্তু সেরূপ অধীর ক্রন্দনে যুধিঠর কখন বিহ্বল 
ননাই। পঞ্চ শিশু হত্যায় তিনি একবার কীর্দিয়াছিনেন বটে, 
₹্ কাদিয়া অধীর হয়েল নাই। আত্মকুলের সবাই বিধ্বংস- 
পু, তথাপি যুধির স্থির । যুধি্র আম্বকুলক্ষয়ে সংসার-বিরাগী 
ট্ঘ। প্রশান্তভাবে ভীগ্গের পাদমূলে বপিয়। তন্বকথ। শুনিতে 
[নিলেন । জ্ঞানবীরের চুড়ামণি যুধিঠরের পারে অগ্ত পাঁচজন 
গনবীর--অজ্জুন, ভীম, নকুল»সহদেব ও দ্রৌপদী । যুদ্ধাবসানে 
ই পঞ্চজন রাজ্যলোতী হইয়! যখন খুধিঠরকে সিংহাসনার? 
ইতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, বনবাসে গিয়া সময়ে সময়ে এই 
সুজনের অন্ততম যখন রাজ্য-ত্যাগের জন্য যুধিটরকে তৎপিন। 
রিতেন, তখন কি অচল, অটল যুধিটিল্নকে সর্দাগেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
শনবীর বলিয়া প্রতীত হইত না? যুধিঠিরের ধৈর্য্য ও স্থিরত। 
গল বলিয়। উহার ধর্শজ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি চিরদিন অক্ষুধ ছিল। 
'দ্বাবস্থায় আপনার নিন্মল বুদ্ধি ও জ্ঞানে, ঠিক কর্তব্য কি, 
পষ্টির তাহা অবিচলিতচিত্তে অবধারণ করিতে পারিতেন । 
পনের এইবপ নিশ্মলত। ও হ্থৈরধ্যকে ঘুকুরবও প্রতীয়মান করিবার 
 ঘুধিটিরের কল্পনা । এইন্রপ কন্ননায় ব্যাস অতুলনীয় । 
'যাসের এই জ্ঞানবীর-সকল অতি উজ্জল বর্ণে গ্রভাসিভ। 
এই চিত্র সকল যেষন প্রকাণ্ড, তেমনি বরাবর সঙ্গত বর্ণে উদ্ভা? 
সত। এই জ্ঞানবীরগণ ব্যাসের অতুলনীয় স্থষ্টি। বাল্গীকির 


নি 


১৮ কাব্য-চিন্তা । 


তক্তবীরগণ যেমন তাহার অতুলনীয় সৃষ্টি, ব্যাসের ভ্ঞানবীরগণ 
তদ্রপ কৃষ্টি। বান্নীকি দেখাইয়াছেন, অটল ভক্তি যের” 
 যোক্ষের সোপান, ব্যাস দ্েখাইয়াছেন, অটল ধর্মজ্ঞান তদ্র 
মোক্ষের কারণ | যে জীব এই জ্ঞানবলে বলীয়ান, মুমুক্ষু হই 
তিনি সকল সংসারকেও একদা। পরিত্যাগ করিতে কু্িত নহেন 
এই মোক্ষ ধাহার লক্ষা, তাহার নিকট আত্মকুলের মম 
অকিঞ্চিবকর। গীতায় এই মহ! সত্য ও জ্ঞান উপদেশ দিয়া ক 
অর্জনকে মোক্ষার্থী করিয়াছিলেন। এই অর্থে ই গীতার বাক 
সকল অথগুনীয়। আত্মকুলের মমতা কখন লোকের অকিঞ্চিং 
কল্প হয়? যখন তাহার স্থির লক্ষ্য মোক্ষের প্রতি । অজ্জুনের লক্ষ 
সেই মোক্ষের প্রতি স্থির করাইবার জন্য, কৃষ্ণ তাহাকে আত্ম 
ও গুরুজনের মমত! বিনষ্ট করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
এই জ্ঞানের রাজ্য মহাভারতে । ভক্তির রাজ্য যেমন ররামায়ণে 
মোক্ষপ্রদ্র জ্ঞানের রাজ্য তেমনি মহাভারতে | কিন্তু এই কর্তব্য 
জ্ঞান কি রামায়ণে বিদ্যমান নাই? রামায়ণেও তাহা বরাবর 
_ দেদীপ্যমান। বালীকি কর্তব্যজ্ঞানকে ভক্তির অনুসারী করিয়! 
দিয়াছেন, ব্যাস ভকিকে জানের অনুসারী করিয়াছেন। বালীকি 
দেখাইয়াছেন যে, রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞাপালনকে প্রগাঢ় পিতৃভক্তি 
অনুসারী করিয়াছেন। ব্যাস ঘুধিঠিরের তক্তি, ও অপর 


* হিন্দুধর্ম |মুক্তিপঘ অতি সুদীর্ঘ] এক এক আধ্যাম্মিক স্তর হই 
উত্তীর্ণ হইতে পারিলে এক একবিধ মুক্তি সাধন হয়। এইকপ চতুর্ত্িধ স্তঃ 
সা মুক্তি হিন্দুধর্শে উক্ত হইয়াছে | লয়মুক্তিই শেষ মোক্ষ। এই মোক্ষন 
হইলে জীবের সংসারগতি নিবারিত হয় না। মায় মসতা হইতে উত্তাণ 
হইতে পারিলে মগুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে উঠা যায়। তাহা হইলেই সালোক্য 
মুক্ত লাভ করা যায়। “কাব্য--রাম প্রসাদে” নামক প্রস্তাবে এ সকল ক৭ 
যে স্থলে বিস্তারিত রূপে বলা। হইয়াছে, সেই স্থল দ্রষ্টব্য । 
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চারিত্রাতার ভ্রাতৃতক্তি এবং দ্রৌপদীর পতিতক্তিকে কর্তব্য 
ভ্রানের অনুবন্তা করিয়া দিয়াছেন। পঞ্চল্রাতার মাতৃভক্তি 
ছৌপদীর বিবাহান্তে একদ। মাতৃ-আদেশের বশবন্তা হইয়াছিল । 
দ্রানদাার৷ হৃদয়ের এইরূপ শাসন মোক্ষপ্রদ। হৃদয়ের শাসন 
ভগতে বড় বিরল । ধন্য সেই জীব, যিনি হৃদয়কে যুধিির ও 
ভীমের ন্যায় শাসন করিতে পারিয়াছেন। তিনি যথার্থ 
মোক্ষধামের অধিকারী হইবার যোগ্যপাত্র। * 


রসের পার্থক্য | 


ব্যাস ও বাস্ীকির প্রতিভার এইন্ঈপ প্রভেদ্ বুঝিতে পারিলে 
আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের কল্পনার প্রভেদ বুঝিতে পারিব। 
কাব্যাংশে বান্মীকির প্রতিত। করুণাদদি কোমল রসে বিশেষরণে 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তিনি সেই রসে আমাদের হৃদয়কে 
আদ্র করিয়া অজ্ঞাতসারে শিক্ষা দেন। ব্যাসের প্রতিভা 
বীবাদি উগ্ররসে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । বান্মীকি যেমন এক এক 
বিষয়ে বিজয়ী, ব্যাসও তেমনি অপরাপর বিষয়ে বিজয়ী । কিন্তু 
জঞানরাজ্যে ব্যাস একেবারে অতুলনীর ও বিশ্ববিজয়ী । রামায়ণে 


শি পিস সিপপীকা পপ 





* রামায়ণ ও মহাভারতের তর তক্তবীর এবং জ্ঞানবীরগণ আদর্শ চরিত ।-- 
কাবোর কর্পনা-ভেদে আদর্শচরিত কেমন বিভিন্ন হইতে পারে, তাহা এই 
প্রস্তাবে প্রদশিত হইল। মুক্তিরূপ লক্ষ্য ঠিক থাকিলে আদরের বিভিন্ন 
ঘটবার কোন বাধ। নাই। কবি-ভেদে আদর্শ-চরিত বহুবিধ হইতে পারে। 
স্বাধীন কল্পনার বাধা ঘটবার কোন সম্ভাবনা নাই। লক্ষ্য স্থির থাকিলে 
গল্ভবয পথ অনেক হইতে পারে | এজন্য হিন্দু পৌরাণিক কাষ্যে অনেক 
মআদর্শ-চরিত পাওয়া যায়| যিনি যে পথ দিয়াই যাউন ন! কেন, গন্তবা হুল 
একই | হিন্দুর আদর্শ আবার আধাত্মিক অবস্থাভেদে ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়াছে। 
একই আধ্যাক্মসিক অবস্থায় আসিবার পন্ গেনন বিভিন্ন প্রকার হইতে পাুরে। 
ভেমনি উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উঠ্ঠিবার পথও নানাবিধ হইতে পারে। 


১০০ কাব্য-চিন্তা ! 


বা্ীকির পাগ্ডিত্যের কিছু অভাব নাই বটে, রামায়ণের সং 

বাশীকির পাণ্ডিত্য সমভাবে বিদ্যমান বটে, কিন্তু সেই কালে 

রসপ্রাচ্ধ্য এত অধিক যে, সেই রসের খেলার মন আদ্র'হঃঃ 

তাহার পাপগ্তিত্যের তত অনুভব করিতে পারে না। ক 

সের মোহ কথঞ্চিত অপনীত না হইলে আমরা বামায়ণের চান 
দেশে প্রবেশ করিতে পারি না| ব্যাস রস-তরঙ্গিত মহাবেণে। 
মধ্যে আনিয়াও আমাদিগকে জ্ঞানদেশ দেখাইয়াছেন । চা 
দিকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগ, তন্মধ্যে শ্রীষপ্ভগবন্পীত 

সভাপর্বে রাছসতা মধ্যে দৌপনী-নিগ্রহকালে নানারসের সম. 
প্রযাণ মহা তরঙ্গ উঠিতেছে, তন্মধ্যে দ্রৌপদী-বাক্যের ঘহ 
সমস্যা উতাপিত এবং ভীমাঙ্ছুনাদির মহা কর্তব্যজ্ঞানের শিক্ষ; 

বান্ীকির উপদেশ রসতরগ্ের সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া যায়, মন 
না ভাবিয়াও ধন্ধার্থ লাভ করে; বাসের উপদেশ রসে; 
গ্রতীপগামী, জ্ঞান আসিয়া ব্যাসের তরঙ্গোচ্ছণস প্রশমিত করে 
রসের সহিত জ্ঞানের অভিঘাতে ব্যাস শিক্ষা দেন। কিছু 
তাহাতে স্থায়ীরসের কোন ব্যাবাত হয় না। রামায়ণে তুমি 
রসেব অনুগামী হইয়। বরাবর জ্ঞানসাগরে আসিয়। পড়িবে, 
বাস তোমাকে রসঙ্ত্োতে লইয়া গিয়া এক একবার বলিবেন, এই 
থানে স্থির হও, দেখ রসতরঙ্গের ছুই পার্থে এবং বক্রগতি তটিনীঃ 
সম্থুখদেশে, যথীয় তাহার তরঙগোচ্ছ'স লাঞ্চিত হইয়। বিতিন্নদিবে 
তরতর বেগে যাইতেছে, একবার আসিয়া এই সকল জ্ঞানদেশের 
শোভ। দেখ, মোহিত চিতে একবার জ্ঞানরাজোর দেশে দেশে 
ভ্রমণ করিয়া, তবে স্বদেশে উখিত হও! রামায়ণে আমাদের 
বোধ হয়, আমরা তরঙ্গিণীর সঙ্গে লঙ্গে বহিয়। গিয়! মহ 
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ন-্াতিদখে যাইতেছি ; মহাভারত মধ্যে বোধ হয়, আমরা 
৮প্রবাহের বিপরীতে উথিত হইয়। গোমুখী ভীরে যাইয়। বুনি 
"ধাম লাত করিব! ভাগীরথী-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহ!র 
হননথে যাও, সেখানে সাগর-সঙ্গমে মহাসমুদ্রের গ্রাসে তোমার 
“৭ সাধন হইবে ; আবার তাহার উৎপন্তিনখে আইদ, সেখানেও 
হঃাচলের হিমসাশরে গোমুখীতীবরে তোমাকে বিলীন হহতে 
হ:লে। বামচন্্রের মহাপ্রস্থান সরঘ তীরে, যুধিউরের মহাপ্রস্থান 
এন।চলেনু হিযসাপরে । উভয়েই সর্মারোহণ করিয়াছিলেন। 
রামায়নের করুণরসের তরঙ্গোক্ছণস একটান। সোতে 
নহাকাব্যকে প্লাবিত করিয়া যাইতেছে। বান্সীকি এই রসে 
«মণ করিয়। বেডইতেছেন। তিনি হদয়-ব্যথায় পুথিবীকে, 
প্পুলিহ করিবার জগ্ত করুণ-রসের প্রশ্রবণকে একেবান্ধে 
*তধারার বিমক্ত করিয়া পিয়াছেন। সে রপের মহ। তরঙে।- 
হাসে মন্ত রস তত মিশিতে চায় না। রাম-বনবাস-কালে 
ককেরীর ব্যবহারে হৃদয়াঙ্গ একদ| একটু উত্বপূু হইয়। উঠে 
বটে, কিন পরক্ষণেই করুণরূসের মহ! প্রবাহ আসিয়। সেহ 
£নকে একেবারে আর্র করিরা ফেলে। স্থায়ীরস, সধগর 
আবকে সন্বাইয়া দেয়। তুমি রামের জগ্ঘ, সীহার জগ, 
লযুণের জন্য অঞবর্ণ করিয়া শেষ করিতে গার না। বনে 
£&, সেখানে সীতাহরণে রামচন্দ্র ক্রন্দনে বনবাসী পন্জ, 
পল্ী ও তরু-লতার সঙ্গে ভোনাকে চকষজলে বন্দেশ 
ভাসাইতে হইবে। বাল্গীকি কান্টের সর্বস্থলেই করুণ রসের 
উপকরণ ঘোজন। কর্রিরাছেন । কতবার কহ স্থলে লোকধে, 
বিনাইয়। বিনাইয়া কাদাইতেছেন। সীভাহরণের পর রাম ফেষন 


১০২ কাঁব্য-চিন্ত।। 


রোদন-ধ্বনিতে পণ, পক্ষী ও বৃক্ষগণকেও কাদাইয়াছিলে, 
বনগযনোদ্যেগৌ রাম, লক্মণ ও সীতা তদ্রপ সমস্ত লোকমগুলীঢ 
কাদাইয়। গিয়াছেন। সেই করুণ রসের শ্নোত আবার অশোক 
কাননে । সীতার দুঃখে তথায় কে না কাদিতেছে? দুর 
যুদ্ধোদ্যোগ ভূলি্না পাঠক বুঝি সীতার দুঃখে অশ্রবর্ষণ করেন 
হঞ্গমানের সঙ্গে সীতার বিলাপ-বাক্যে শোকাবেগে ব্যথিত হন 
যুদ্ধ মাঝে ও লদ্মণের শক্তিশেলে রামের সে এবং রামের মার 
মণ্ড-দর্শনে সীতার সঙ্গে পাঠক কীাদিতে থাকেন। তৎপা 
সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও বনবাসে কে না নয়ননীরে পৃথিবী আঃ 
করিয়াছেন? রামায়ণে এই স্থায়ী রসক্োত সমভাবে প্রবঃ 
প্রবাহে বহিয়৷ আসিয়াছে । 

কিন্ত মহাভারত কিরূপ রসের আধার? রামায়ণ ঘেমন 
করুণ বসে উছুলিয়া পড়িতেছে, মহাতারত তেমনি বীররদে 
গম্ভীর হইয়। উঠিতেছে। মহাভারতে নান! সঞ্ারী রসের তি 
ঘাতে হৃদয় শ্তস্তিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু তাহার স্থায়ী রস ঠিং 
আছে। ব্যাসের রমণস্থস কুরুক্ষেত্রের সাংগ্রামিক ব্যাপার । সেই 
বাপারের মধ্যে আমর কাব্য-রসে কভু বিমুগ্ধ, কত স্ত্টিত হই 
পড়ি। একদা বীরে উৎসাহিত, আবার করুণে বিগলিত হইঠে 
থাকি। লোমাঞ্চের সহিত অশ্রবর্ষণ করি। সপ্তরথীর মাঝে অভি. 
মম্ুর বীরত্ব দেখিয়া শরীর লোমাঞ্চিত হয় বটে, কিন্ত তাহার 
দশা ভাবিয়া আবার তখনই কাদিতে থাকি! দিবাযোগে যু 
ব্যাপারে প্রমত্ত হই, রাত্রিযোগে পকশিশু-হত্যায় কাদিয়। উঠি 
বাসের হৃদয় করুণ, কিন্ত তাহার মুখমণ্ডল গম্থীত রসে পরিপূর্ণ 
বানীকির হৃদয় ও মুখমণ্ডল সকলই করুণরসে কমনীয় কাস্টি ধার? 


মহাকাঁব্যের পার্থক্য । ১০৩ 


*রিষ্বাছে। রামের বনবাস-কালে একবার রামায়ণ দেখ, তখন 
ব'লতায় যাও, পথে ঘাটে যাও, গ্রামে গ্রামে বেড়াও, যেখানে 
:ও, সেইখানেই দেখিতে পাইবে, সমস্ত লোক রোর্দামান হইয়া 
এক মহা শোকাবেগে সমগ্র দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাদ্মীকি 
*থায় কত উপকরণ দিয়! নিজ কাব্যকে করুণরসে পরিপূর্ণ করিয়া- 
ছন। কিন্তু পঞ্চপাগুবের বনগমন দেখ, তাহ! কি নির্ধাসন 
'পির়া গ্রভীতি হইবে? পে স্থলে দেখিতে পাইবে, বীরখণ 
“রের স্তায় নির্বাসনে উদ্যোগা হইয়াছেন! পঞ্চপাগুবগণ সহস। 
একদিন আস্তে আস্তে বনবাসে গমন করিলেন। সঙ্গে কেবল 
জার হাজার অগ্ুযাত্রী যাইতেছে-_ঘেন রাঙ্সতা উঠিয়া! বনে 
নইতেছে। ব্যাস কি বানীকির মত করুণ বূসের সঞ্চার করিতে 
শারিয়াছেন? রাম এবং লক্ণও বীরের স্তায় বনে যাইতেছেন 
পটে, কিন্তু পাঠকের মন তখন কি রাম ও লক্ষণের প্রতি চাহিয়া 
কে? রাম ও লক্গণের পরিপার্খে তখন এত ক্রনন-রোল, যে 
,স রোলে হৃদয় ব্যথিত ন। হইয়| থাকিতে পারে না। লক্ষণের 
ননগমনের সঙ্গে ভীষাজ্জুনের বনগমন তুলন। হয় না। লঙ্্শের 
'নগমন কেবল হৃদয়ের ব্যাপার | প্রহ্যাতঃ ব্লামের বনগমন কালে 
"ঠকের হৃদ ষে মহ! মনোবেদনার উদ্বোধিত হয়, তাহা প%- 
পাুবের বনগমন-কালে অনুভূত হয় না। ব্যাস এই নির্বাসনস্থলে 
নিদ্দ কাব্যকে তত করুণরুসের উপকণ্রণে সক্ষিত করিতে পারেন 
ন'ই| পঞ্%পাগুবের। বীরের ন্তায় বনবানে গেলেন। সে স্থলে 
কল্থের সহিত গন্থীর রসের সঞ্চার 
ব্যাস অন্ত সময়ে অন্ত রূপ মনোবেদনার উৎপাদন রি, 
ছেন। যে সমযনে দত-কীড়ায় যুধি্র ও ক্রমে অপর পাগুবগণ 


১০৫ কাব্য-চিন্তা | 


সমন্তইাহীন হইতেছেন, এবং এই ইগর্ধ্যহীনতার ক: 
গধয় ফলিয়া আসিতেছে, সেই সময়ে ব্যাস যে মনোসেক। 
উংপাদন করিয়াছেন, সেই মনোবেদন। দৌপদীর ০, 
একেবারে চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । তখন মন পঞ্প 
গণের সহাযভূতিতে একেবাৰে গল্পিয়। যায়। কিন্তু সে গা 
বেদনার সঙ্গে অনেক্ধ অপর ভাব আমিয়! সঞ্গাযিত হয়| 
একদা রাগে ও ভুঃধে পরিপুর্ণ হয়। সেই দাকণ উৎ 
কালে মুধিরের পেধ্য ও স্থিরতায়, এবং ভীমের আফোশে ও 
একদা দৌছুলামান হইতে থাকে। মনে নানা গভীর 2০ 
শকাধ হয়। ব্যাগ এই প্রকার গভীর রসের উৎপাদনে ক 
নিপুণ ছিলেন, এবং সেইজপ রসের উপযোগী করিদা জপ: 
কাবাসামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন। বাধীকি যে কঃ 
একেবারে অতুলশীয়, ঠিনি সেই রসের উপযোগী করিন। ৬০ 
বাব্যোপকরণের সংস্থান করিয়াছেন । এই কারণে মহাভারতে, 
করনা ও ঘটনাপর, রাষায়ণের কবরন। ও ঘটনাপঞ্জের সহি 
বিভিগাকারে পরি€গ্ঘমান হইয়াছে । রামায়ণ ও মহাভারঠে 


17-2554 
করিয়া বুঝিতে হয়! 


কাব্যকিস্করী। 


মন্থরা । 

রামায়ণের এশর্ধ্য, অযোধ্যা ও লঙ্কা ) মহাভারতের উীদর্ধা, 
পুধা ওইন্্রপ্রগ্থ। বালীকি তালবাপিতেন, প্রভাত ও সান্ধ্য 
শোর মনোহর মুক্তি। ব্যাস তালবাপিতেন, ধিনদেবের বিরাট 
*হাশ। বালীকি একদ। তারতের মণ্যবেশে দাড়াইয়! বেখি- 
সন, এরশ্বর্যাদেব তপনবৎ অযোধ্যার উদনাচলে প্রভাবিত হইয়। 
'পকিরণে জগৎ আলোকিত করিতেছেন; দেই অযোধ্যা 
:ভাবরশ্মি হিমাচলের পার্বত্যদেশ হইতে দক্ষিখে গোদাবরী 
ঠার পর্যন্ত বিকীর্ণ হইয়াছে । আবার আর এক সময়ে দি 
করিনা! দেখিল্লেন_ সন্ধ্যাগগনে হেমময় পবিভায় সেই দিন- 
নল লক্কার কনককিরীটে সমস্ত ই্য্য ঢালিয়া যেন অন্থাচপের 
গবলম্বী হইয়াছেন-_লঙ্কার এপর্যয-প্রতা সূদ্র হইতে সেই 
গছাবরী-তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে । বাদীকি এইবগ 
'গর্যাবিতায় অধোধ্য। ও লঙ্কাকে সাঞ্জাইয়াছেন ; কিন্ত ব্যাস 
সিনা ও ইন্প্রচ্থের উশ্বর্বাকে প্রচ মার্চ গ-কিলণবৎ প্রভা 
দহ করিয়া এত সংজ্ছর করিয়াছেন, দেন লোপ হদ্প, সেহ 
'গগ্য দ্বিপ্রহরের হর্ষেযর ভয় অতি বিরাট ও কদ্রদৃক্িতে 
হুতের মস্তকোপরি অবস্থান করিরা সমগ্র ভাবুত একদা আলো-. 
£হ করিতেছে । বালীকি ও ব্যাসের উঙশ্বযা-কল্পনার এইরূপ, 
ছ। অধেধ্যার প্রভাব ঘত দূর বিশ্বীর্ণ ছিল, মহন্ত 


১০৬ কাব্য-চিন্তা | 


তাহার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন; হইয়া দেখিকে 
অধোধ্যার প্রতাব যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে আর ও 
রাজ্যের প্রভূত বল-গ্রভাব আসিয়া উপনীত হইতেছে। ছি 
মনুষ্যধাম পার হইয়াছেন; আসিয়া পড়িয়াছেন, বানর ও রা 
রাজ্যে। মানবধামের দক্ষিণ প্রান্তে আপিয়৷ দেখিলেন, ত 
যমপুরীর ছ্বারদেশ অবস্থিত। প্রাণে ন! মারিয়া কৌ শলপুন। 
যিনি স্টাহাকে এরপ মৃত্যুমুখে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার " 
মন্থরা । রামচন্্র- শূরবীর, মন্থর।--ছলনায় বীরাঙ্গনা । এক, 
শুরবীর ছলনায় পরাভূত হইয়। মৃত্যুমূুখে প্রেরিত হইয়াছিজেঃ 
মুদ্ধবীর চাতুরীতে পরাস্ত । মন্থরা সেই চাতুরীর কুজাদুণ্ি। 


সুর্পণখা | 


বান্ীকির কল্পনায় অযোধ্যা ও লক্গা, এই হুই প্র 
প্রভাবশালী রাজ্য সঙ্জিত হইয়াছে । এই ছুই রাজ্য এক! 
ধধর্যে আসিয়া অন্তর বলের বিনাশ-সাধন করিয়াছি? 
এই সংঘর্ষণে যে অগ্নযাৎপাত হয়, তাহাই বামায়ণের রা 
ব্যাপার । এই বৃহৎ ব্যাপার রথুবীর কর্তৃক সমৎপাদদিত হ? 
এই বৃহৎ ব্যাপার সংঘটনার্ধথ রামচন্ত্র গোদাবরী-তীরে এক চহু। 
অবলা! কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন? অন্ত এক বীরাঙ্গনা-রাক্ষণ 
মোহিনী মায়া তাহাকে সেই ব্যাপারে সংগ্লিট করিয়া দে 
মস্থরার চাতুরী-জালে আবদ্ধ হইয়া যখন তিনি অযোধ্যার শে. 
সীমার আসিয়! উপস্থিত হইলেন,তখন তিনি আর এক মোহিনী! 
, জালে পতিত হইলেন। এই মোহিনীর যোহ জালে পঞ্জি 
তাহাকে গোদাবরী-তীর হইতে লঙ্কার রাক্ষস-রাজ্ চা 
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ঘ্াছিল। ঘটনার এক তরঙ্গে গোদাবরীর তীর, আর এক 
রঙ্গে লঙ্গার দক্ষিণ সীম| | রামায়ণে এই স্থুই ঘটনায় দুইটি তুমূল 
19 সদৎপন্ন হয় । এই ছুইটা তুমুল কাণ্ডেরই মূলে ছুইটি রমণীকে 
'খিতে পাওয়া যাত্ন। একজন মন্থরা, অন্য জন হুর্গণখা। 
সারের সমস্ত ব্যাপারই প্রবৃত্তিমূলক। একদা প্রবৃত্তি মগ্থরা- 
পে, অন্ত সময়ে প্ররত্তি স্্পণখার প্রলোভনীয় মোহিনী মৃষ্ঠিতে 









দখ। দিয়াছিল। প্রলয়-কাণ্ডের মূলে প্রবৃত্তির কৌশলময়ী 
'জামুর্ঠি, অথবা রাক্ষপীর মায়াময়ী মোহিনীমৃত্তি। এ প্রবন্ধে 
মরা প্রলয়কারিণী মন্থরাকে দেখিব। 


লেডি ম্যাকবেথ। 


যে প্রলয় মন্থর! ঘটাইয়াছিল, তাহ! বড় সামান্ত মহে। সে 
ধলয়ে রাঙ্ছার রাজ্য গিয়াছে, অযোধ্যার অধীঙ্বরের নিপাত 
ইয়াছে। অথচযুদ্ধ ঘটে নাই, রক্তপাত হয় নাই। সকলই 
নীশলে সম্পাদিত হইয়াছে। একদিনে রাম চৌদ্দবৎসরের 
[ত দণ্ডকারণ্যের তয়সস্কৃল মহাবনে প্রেরিত হইলেন, সম্পূর্ণ 
'শ্তাবনা, তিনি আর ফি্নিয়া আসিবেন না। আর এক দিনে 
শাজ। দশরথ আস্তে আন্তে মৃত্যুঘুখে পচিত হইলেন । এক 
টিণে ছুই জনেই গেল, কৌশল সিদ্ধ হইল। লেডি ম্যাকবেথ 
একপ করে নাই। মন্থরা ও লেডি ম্যাকবেথ ছুই জনেই লোভে 
প্তাড়িত হইয়াছিল । ম্যাকবেথ সম্মুখে রাজসিংহামন দেখিয়।- 
ছল। মন্থরা ঠিক রাজসিংহাসন দেখে নাই বটে, কিন্যু সেই 
সিংহাসন-লভ্য রাজস্থখ তাহার সম্মুখে ছিল। সেই সিংহাসন, 
ও স্বশভোগ কিবূপে লন্ধ হইবে, তাহার উপায় নিদ্ধারণে যে পথ 
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যে অললঙ্থন করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে পূ্ক করিয়া কে 
মাকবেথ একরাতে যে কাণ্ড ঘটাইয়াছিল, মন্থরাও একর 
ওদমুন্ূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল। উত্তয়ই যে ভহা 
সময় পাইয়াছিল, সে সময় মধ্যে কাঁ্যসিক্ষি করিতে গেলে 2 
পাতই মহজ উপায় বিয়া প্রতীত হয়। লেডি ম্যাকবেখ ০ 
উপায়ই অবলন্ন করিয়া নি্গ কার্ধ্য সিদ্ধ করিল, কিন্তু 55৮ 
মরার উপায় অন্ঠটবিধ$ মগ্থরার মস চাতুরী ও কেশ 
মর! হিন্দুদাসী, ম্যাকবেথ ইং্রাজ উচ্চ-কুলেছ্ুবা রমণী, 
ইংরাজ রাজকুলবধূর নৃশংস ব্যবহারে হিন্দুদাসীও ভীতা 
হিন্রাজ-দ্রাপী ততদুর কঠিন-জদয় হইতে পাবে না। 
বিনা রুক্তপাতে ও কেবল চাতুরিবলে একরাতে পৃথিবী উপ্টাহ; 
দিল। যে মুখের সূর্য্য অযোধ্যায় উঠিয়াছিল, সে জুখের 
সেই রাজে যে অন্ত গেল, আর দেখা দিল না। দিলা গর": 
হইল, কিন্ধু সে দ্রিবা কালরাত্রি অপেক্ষাও অন্ধকারে সমাচ্ছঃ 

এই জগৎ স্থুখে তাসিতেছিল, অমনি তাহা ঘোর ছুখেসাগদে 
নিমগ্ন হইল। এত অন্পকালে সহজ্ঞে এমত প্রলয়কাণ্ড কেহ কথন 
ঘটাইয়া তুলে নাই। একরাত্রে যেমন হাস্থময় শস্যক্ষেত্রে পছ্ 
পাল আসিয়া সকল বিনষ্ট করিয়া যায়, একরাত্রে তেমনি মর 
অধোধ্যার সুখময় সমুদয় দেশকে ছুখেসাগরে তাসাইয়া দিল । 

কৈকেয়ী। | 

লেডি ম্যাকবেখ লোভের লোহিত রুক্তময়ী মুষ্টি। মন্থর 
লোভের কুচক্রী মন্ত্রণাময়ী মৃত্তি। ম্যাকবেথ শুদ্ধ লোভ, মগ 
শু লোত নহে। মন্থরার লোত যত. না ছিল, দ্বেষমদ, মাৎস€ 
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/দপেক্ষা অধিকতর ছিল । মন্ত্র! মহিষীর স্থুখভাগিনী | শুদ্ধ 
্খতাগিনী নহে, অধীশ্বরের অধীশ্বরীর জুথতাগিনী ॥ যে 
শে কৈকেম়ী স্থখিনী, মন্থর! সেই সুখের ভাগিনী। শত শত 
“জোর অধীশ্বর দশরথ, দশরথের অধীশ্বরী কৈকেয়ী? সপ্ত 
*্ত মহিষীর শ্বামী দশরথ, দশরথের স্বামিনী কৈকেয়ী। 
কৈকেধী যে উচ্চমঞ্চে অধিষ্টিতা ছিলেন, তথা হইতে দেখিতেন, 
চার নিয়ে একোন সপ্তশত মহিষী, নিজে রাজা দশরথ, 
এবং দশরথের অগণ্য রাজ্য-দেশ | এই গরবে কৈকেয়ী রাজ- 
শঙ্গেশ্বরী | কৈকেয়ী,কৌশল্যা। ও স্ুমিত্রাকে পরাভূত করিয়! দৃশ- 
₹থের একাধীশ্বরী হইয়াছেন | একাধীশ্বরী গরবে ও রাজ-আদনে 
আদরিনী। কৈবেয়ীর দৃষ্টিতে একাধীশ্বরীর আদরের গর্ব, পরপ্রী- 
কাতরতার বিদ্বেষ, এবং প্রভৃত্বের উক্জ্লতা জাজল্যমান ছিল। 
চলিবার সময় কৈকয়ী আদরে খসিয়। পড়িতেন, বিদ্বেষভাবে এক 
একবার দুরে দৃষ্টিপাত করিতেন এবং মদগর্সের ফুলিয়া বেড়াইতেন । 
এতদুর উচ্চতায় মন্থর! তাহাকে আনিয়াছিল ; আনিয়াছিল মন্থর! 
তাহারই স্থখের তাগিনী হইবার জন্য | যে চক্ষে কৈকেমী শত শত 
মহিষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, মহ্থরাও সেই চক্ষে দ্েখিত | 
ব্ঘরার রাজ্য আরও অধিক; ঘস্থরা শুদ্ধ মহিষীগণের প্রতি 
সেই চক্ষে চাহিত না, সেই মহিষীগণের শত সহন্র দাসীগণের 
প্রতিও সেই চক্ষে চাহিত। এত মহিষী ও এত দাসী না 
ধাকিলে কৈকেয়ীর গর্ব এত উঠিত না। কৈকেয়ী যদি দশ- 
বধের একমাত্র মহিষী হইতেন, তাহা হইলে কৈকেয়ীর গর্ব 
সামান্তই হইত | কিন্ত কৈকের়ী শত শত মহিষীর মধ্যে দশ 
বথের একনাজ যহিষী। এই জন্তই ভীহার এত গর্ব, এত 
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অহস্কার ৷ শত শত মহিষীর মধ্যে কৈকেয়ী দর্প দেখাইয়া বেড" 
ইতেন ; শত শত মহিষীর শ্রী বিধ্বস্ত করিয়া কৈকেয়ী শত ও 
্ী-ধারণ করিয়৷ তেজস্থিনী হইয়াছিলেন। তাহার তেজ এ 
লোককে দেখাইবার ছিল। ক্রীড়া করিয়া বেড়াইবার তিনি 
এত পরিসর পাইয়াছিশেন। মন্থরা আবার তদ্দপেক্ষাও তে 
স্বিণী হইয়াছিল। তাহার প্রথরতা কৈকেয়ীর অগেক্ষাং 
অধিকতর ছিল। মস্থরা দেখিত, তাহারই শক্তিতে শত *ঃ 
মহিষীর দশ! কিরূপ ঘটিয়াছে; কৈকেয়ীও সেই দশ! দেখি! 
সুখলাত করিতেন। মন্থর৷ আবার সেই মহিষীগণের দাসীদিগেরং 
ুর্দশা দেখিত। কাহারও একটু শির তুলিবার বা উচ্চ দুটিতে 
চাহিবার যো ছিল না। চাহিলেই দেখিতে পাইত, উপরে 
কৈবেয়ীর তেজ এবং তদপেক্ষাও তাহার দাসীর তেজ। হু 
, অপেক্ষা বালি অধিকতর উত্তপ্ু। হৃর্্ের উত্তাপ মন্তকেও সহ 
হয়, কিন্তু বালির উত্তাপ পদতলেও সহ্‌ হয় না। 
কৈকেয়ী শত শত মহিষীকে পরাভূত করিয়া একাকিনী রাজ" 
আদরিণী হইয়াছিলেন। এই জয়লাভ তিনি একদিনে করিতে 
পারেন নাই। সুধু সৌনরধর্-গুণে এতদূর ঘটে না। গুগল 
থাকিলে কোন ললনার রূপমোহ বেশী দিন থাকে না। রমণীর 
পুরুষের য়ে চিত্ত হরধ করে, সৌনর্ধ্য তাহার প্রথম উপায় বটে, 
কিন্ত সে উপায় শেষ উপায় নহে। রূপ-বল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। 
প্রথমে রূপ, তার পর গুণ চাই। ঘে রমণী শুদ্ধ রূপ লইয়া স্বামীর 
নিকট আইসে, তাহার আদর অধিক কাল স্থায়ী হয় না। রূপের 
সঙ্গে গুণ চাই। শেষে গুণই প্রবল হইয়া দীড়ায়। শুদ্ধ গুণে 
অনেক রমণী জগৎ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। গুণই রমণীগণের 
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হাদ। যে সংসারে কৈকেছী থাঁকিতেন, সে সংসারে ভূপতির 
টি করিবার শত শত মহিষী বিদ্যমান। রূপে সবাই 
রাঙগান্তঃপুর আলোকিত করিয়াছিলেন । কিন্তু দূপবল কাহার 
ক'দিন ছিল? গুণই উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠত্ব লাত করিয়াছিল। 
লাভ করিয়া কৈকেয়ীকে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছিল। কৈকেয়ীর 
গণের এত কি গরিম। ধে, শত শত মহিষী পরাভূত হইল? 
কৈকেয়ীর অঙ্গে যে সমস্ত গুণ ছিল, সে গুণগ্রামের মোহিনী 
শক্তি মন্থরার যন্ত্রণায় উত্তর উত্তর বাড়িয়াছিল। মন্থরাই 
কৈকেম়ীকে সব্বজয়শীলা করিয়। তুলিগ্নাছিল। 

অনেক সপত্ীর মধ্যে যে রমণী একাকিনী ্বাধীর আদ- 
রিনী হয়েন, তাহার গর্ব, প্রকল্প তা, উল্লাস, উৎসাহ ও তেজ যত 
বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে তাহার স্বতাব ততই নৃশংস হইয়া 
আইসে। অপরের পীড়। উৎপাদন না করিলে, নিজের জয়লাভ 
হয় না। এই পরপীড়া একদিনের জন্য নহে, চিরজীবনের জন্য | 
সপহ্বীগণের প্রাণে চিরব্যথা দিয়া কৈকেয়ী একাকিনী পতি- 
আদরিনী হইয়াছিলেন। চিরদিন, প্রতিক্ষণে, তাহাকে সেই 
ব্যথ। দ্বেখিতে হইত। পরের গাত্রদাহ কৈকেয়ীর স্থখের কারণ 
হইয়াছিল। পরে ছট ফট. করিতেছে, কৈকেয়ী হাসিতেছেন। 
শুন্ধ টকৈকেয়ী নহে, মহরাও গালকাত করিয়া হাসিতেছে। ছু'জন 
নয়, দশঙ্জন নয়, একোন সপ্তশত মছিষীর কাতবতা ও অন্ত- 
বদন! কৈকেযী স্বচ্ছন্দে ও মনের আনন্দে দেখিতেন। একদিন 
নয়, দু'দিন নয় $ এক বেলা নয়, ছু'বেল! নয়। চিরদিন ও 
সর্বক্ষণ কৈকেয়ী পরযন্ত্রণায় অকাতরা ও সুধিনী। এইরপে 
কৈকেনী বিশ্গ্রিনী। মন্থর সেই বিজয়ে উল্লাসিনী । কৈকেদীর 


১১২ কাবাচিন্তা। 


স্বতাব কতদুর নৃশংস হইয়া আসিয়াছিল, মন্থরা তাহা বিলক্ষ' 


জানিত। যে দ্বেষে কৈকেয়ী পরতাপে অকাতরা, সেই গ্রে 
মদ্বরাও অকাতরা । 


কৌশল্যা। 


রাজসংসারের অস্তঃপুরে মন্থরা এতদূর কাও কবিরা তুলিয়া- 
ছিল। তাহার সমস্ত ব্যাপার আমরা কৌশল্যার শোক-বাকে; 
বুষিতে পারি। রামের বনবাস-সংবাদ শুনিয়। স্বীয় পুত্রের নিকট 
কৌশল্যা দেবী এইরূপে রোদন করিতেছেনঃ-_ 

"রাম, আমি ম্বামীর রাজন্বে কল্যাণ যা সখ লাভ করি নাই; পুপ্রের 
পৌরুষে স্থধ লাভ করিব,. এই মনে করিয় এভদিন জীবন ধারণ করিয়াছি; 
কিন্তু তোমার পৌরুষ প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলেও প্রধান! হইয়। আমাকে 
অপ্রধান! হাদয়-বিদারিণী সপত্ীদিগেব অমনোজ্ঞ বাকা সমন্ত শ্রবণ করিতে 
হইবে। হাঃ আমার ঘে রূপ অসীম ছুঃখ, মহিঙ্গাদিগের তাহা হইতে অধিক- 
তর আর কি ছুঃখ হইতে পারে? তুমি সন্তিহিত থাকিতেই আমি রাজ! দশ- 
রথ কর্তৃক নিরাকৃত হইলাম ! তুমি বিদেশস্থ হইলে, আমার আর কি ঘটিবে ? 
নিশ্চয় মৃত্যু হইবে বোধ হয় ! আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে 
অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়াছেন,--তিনি আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান কি 
তদপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়াছেন ! হাঃ! যে সকল ব্যক্তি আমার সেবা! বা অনু 
বর্তন করিয়! থাকে, ভাহারাও কৈকেয়ীর পুত্রকে অবলোকন করিয়া! আমার 
সহিত সম্তাযা করে না। হাপুজ্র! তোমার বিরহে ছুর্দশাপন্ন হইয়া, আমি 
কি প্রকারে সেই নিয়তকোপন| কটুভাধিণী কৈকেয়ীর বদন দর্শন করিব । হে 
রধূুনন্দন ! তোমর অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি ছুঃখের অবস।ন 
আকাঙ্জা করিয়া সপ্তদশ বর্কাল অতিক্রম করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে আমি 
এতামৃশী জীর্ণ! হইয়া আর বহুকাল সেই অসীম ছুংখজনক সপরীদিগের কুব্যব- 
হার সহাকরণে অধ্যঘসায়ও করিতে পারি না!” 


কাব্যকিস্করী। ১৯১৩ 
রাজ! দশরথ । 


কৌশল্যার কাতর বাক্যে আমরা এই রাজ-অন্তঃপুরের 
প্নদ্য় রুহস্তের পরিচয় পাই। মন্থর! কৈকেয়ীকে যেরূপ 
পড়িয়াছিল, সেই কৈকেম়ী দশরথকে তদমুন্নপই বশীভূত করিয়া 
ঘানিয়াছিলেন ৷ দশরথকে এতদূর বণীভূৃত হইতে হইয়াছিল 
ঘে, উহাকে পরযারাধ্যা| টককেরী দেবীকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়। 
কিরিতে হইত। কোথায় বৈজয়ন্ত-ধামে দেবান্রের যুদ্ধ ঘটল, 
শাজা দশরথ যখন তৎসাহায্যে গেলেন, কৈকেয়ী অমনি সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলেন । প্রণয়াবদ্ধ দশরথের নড়িবার চড়িবার শক্তি ছিল না; 
তিনি চিনিতেন কৈকেয়ী-ভবন্‌, কৈকেয়ী চিনিতেন দশরথকে। 
দশরথ কৈকেয়ীর জন্ত অন্ত কোন মহিষীর অন্তর্বেদনায় ভ্রক্ষেপ 
করিতেন না। তাহাকে অন্দেকাংশে পরপীড়ায় অকাতর হইতে 
হইসাছিল। কিন্ত দশরথ কৈকেয়ী দেবীর কণামাত্র মনোবেদন। 
সহ করিতে পারিতেন না । ধিনি এতদূর আদরের আদরিশী, 
ষ্ঠাহার সর্ধদাই অভিমান জন্মিবারই কথা। বন্ততঃ তাহাই 
ঘটয্লাছিল। কথায়স্কথায় আদরিনী অতিমানিনী হইতেন, অভি- 
ম'নিনী হইয়া ভূমিতলে পড়িতেন ৷ ভূমিতলে পড়িতেন বলি! 
চাহার জন্ত শেতমন্রতল-নির্ষিত ক্রোধালয় প্রস্তত হইয়াছিল। 
মিধা। হউক, সত্য হউক, একটু ছল পাইলেই কৈকেয়ীদেবী 
পতিসোহাগে মানিনী হইতেন। যদি স্লক্রমে একদা নৃপতি 
কৌশল্যা দেবীর ভবনে পদ্াপণ করিতেন, আর সেই সংবাদ 
নসুবা আনিয়। তাহার কর্ণকুহর়ে পৌছাইয়! দিত, তবে আর 
কৈকেয়ীর ক্রোধ দেখে কে? ক্রোধে আট খান! হইয়। মানিনী 


১১৪ কার্য-চিন্ত। | 


অমনি ক্রোধাগারে চলিয়া যাইতেন। রাজা অন্তঃপুরে আসি 
গ্রাণসম প্রিয়তমাকে না৷ দেখিতে পাইয়া একেবারে পৃথিবী শু 
দেখিতেন। হ কৈকেয়ী, যে কৈকের়ী বলিয়া ক্রোধাগা 
যাইতেন। যাইয়া যাহা ভাবিতেন ও বলিতেন, এই দে 
বান্ীকি তাহার কিরূপ অনুলিপি দিয়াছেন ৫. 


“পরে তিনি ছুঃখে অতীব উত্তপ্ত হইয়। সেই ক্রোধাগারে যাইয়া উত্ত 
শয্যা-শয়ন-যোগা। কৈকেয়ীকে ভূমিতে শয়ন-পরায়ণা দেখিলেন। দে 
নিষ্পাপ বৃদ্ধ মীপতি দশরথ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা তরুণী ভাধা। ভূমিশয় 
পাপমনোরথা কৈকেয়ীকে ছিন্ন লতা স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিতা দেবতা, পুণ- 
ক্ষয়ে স্বীন লোক হইতে পতিতা! কিন্নরী, স্বরগপরিত্রষ্টা অপ্সরা, আবন্ধা হরি! 
এবং স্বর্গ হইতে পরিতরষ্ট। মর্তিমতী মায়ার ন্তায় দেখিলেন | পরে সেই বিমো- 
ছিত রাজা দশরথ অতীব ছুঃখিত ও ত্রাসঘুকত হইয়। যে রূপ অরণো হত্তী বা" 
কর্তৃক বিষলিপ্ত বাণগ্থারা সমাহত! করেণুকে শ্লেহ সহকারে হন্তদ্ধারা মাঘ" 
করে, নেই রূপ ক্েহমহকারে কমলনয়নী কৈকেয়ীকে হস্তদ্বার মাঞ্জন1 করলেন 
এবং কহিলেন, হে দেবি ! যাহাতে তোমার কোধ হইতে পারে। আমি এম: 
কোন কার্ধাই করি নাই, স্থতরাং বোধ হইতেছে যে কেহ তোমাকে পরাতি' 
করিয়াছে, অধব! কেহ তোমার নিদ্দা করিয়াছে: তৃজ্জগ্থই তুমি আম 

ছঃধ দিবার অভিলাবে ধুলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ | হে কলাণি ! আমি 
তোমার প্রিগ্মাধনে যত্তবান্‌ রহিয়াছি, তপাপি কেন তুমি ভূতাবিষ্টার সা 
আমার চিত্ত প্রমধন করিয়া ভূমিতে শয্বন করিয় রহিয়াছ? * * * 

কে তোমার অপ্রিক্প কাধা সাধন করিয়াছে, আমার কোন্‌ অবধা ব)ভ্তিকে 
বধ করিতে হইবে, তাহা তুমি বল| একে ত আমাকে নিতান্ত প্রণয়াধান 
জানিয়া, তোমার আমার প্রতি শঙ্কা করাই উচিত নয়, তাহাতে আবার আদি 
শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার প্রিযনকার্ধয সাধন করিব । অত এব, হে পোভনে 
কৈকেছি ! তোমার এত আয়াম করিবার আবগ্তক নাই। সুধা বতদূর প্রক' 
করিয়। থাকেন, ততদূর পযান্ত আমার অধিকার আছে-_নসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিদু, 


কাব্যকিন্ধরী | ১১৫ 


চীনীর, কোশল, কাণী, লৌর়াই, মস্ত, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ, এবং দক্ষিণ রাজ্য 
রঃ সমুদায় রাই আমার অধীন, এবং এ সমন্ত জনপদে অগ্র।বিক, ধন, 
ধন প্রন্থুতি নানাবিধ দ্রব্য জন্গিয়া থাকে; তুমি সেই সকল জ্বর মধো য়ে 
দেবা লইতে বাসনা কর, তৎসমুদয় আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি 
'হামাকে প্রদান করিব। হেকৈকেঘ়ি! যদি তোমার কোন ভয় উপস্থিত 
ইইয়। থাকে, তবে নেই ভয়ের কারণ ব্যক্ত করিয়া বল। যেরূপ হুযাদের 
অন্ধকার বিনাশ করিয়া! থাকেন, সেই রূপ আমি সেই ভয়ের কারণের উচ্ছ্ে 
করব ।” 

কৈকেয়ী নৃপতিকে এতদুর অধীন করিয়া আনিশ্াছিলেন | 
মরা জানিত, কৈকেম়ীর জন্ত মহীপতি অগ্সিতেও প্রবেশ 
করিতে পারেন, অথবা যে কোন প্রকারে হউক, তাহার প্রিয় 
কার্য সাধনার্থ প্রাণ পরিজ্যাগ করিতে পারেন। কিন্ত তিনি 
কোন কারণেই তাহাকে ক্রোধিত! দেখিঠে পারেন না। 

রাজ-অন্তঃপুর ৷ 

কৈকেয়ীর অন্তঃপুর-রাজন্ব কিন্ীপ ছিঙ্গ। এখন বোধ হয় 
তাহার অনুরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে । এই রাজত্ব মন্থর 
গড়িয়াছিল। এই রাজত্বে কৈকেয়ী সুধিনী, মন্থরা তাহার 
সুখভাগিনী। এই রাঞ্জত্বের সমুদ্ধায় সংপরামর্শ 'মন্থরা দিত। 
মন্থর তজ্জন্ত দাসী হইয়াও কৈকেয়ীর সখী হইয়াছিল। তাহা- 
দেবু উভয়েরই স্বার্থ এক, একত্র বাস, একত্র নির্জনে কথাবার্ডা | 
মন্থরার কথা কৈকেয়ী বুঝিতেন, কৈকেয়ীর কথা কেবল মন্থর! 
বুঝিত। ছু'জনে সমবেদনায় গ্রবিতা ছিল। যেমন মায়ের 
কথা শুদ্ধ ছেলে বুঝিতে পারে, ছেলের কথা শুদ্ধ মায়ে বুঝিতে 
পায়ে ) যেমন স্ত্রীর কথা স্বামী বুঝে, স্বামীর কথা স্ত্রী বুষে, আর 
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কেহ বুঝিতে গারে না, অন্ত লোকের কাছে তাহাদের ভ% 
লমুদ্দায় দোবাহ, তদ্রপ কৈকেয়ী ও মন্থরার তাষা তাহারা গ? 
স্গরেই বুঝিত, অন্য লোকের কাছে সে ভাষা ও কথাবার্তা সদ" 
দোষার। কৈকেয়ীর যে কোন ক্রি ঘাটত, মগ্থরার পরামে 
তাহার সমৃদার পরিশোধন হইত। কৈকেয়ীর হাতে ঘে বাজ। 
ছিল, মন্থরার হাতে তাহার শাসনরজ্জু। এ রাজ্য অঙ্কুর রাখি, 
বার জন্য যত ভাবনা চিন্তা, তাহা কৈকেয়ীর মহে, তাহা যন্থরাদু 
বিষয়। এম্থসম্পদ বজায় রাধিবার জন্য মন্থরা সর্দদাই 
তাবিত। মন্থরা তাবিত, যত দিন রাজা দশরথ, তত দিন এই 
ম্খ-সমৃদ্ধি। বৃধরাঙ্গ অযোধ্যার সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেই 
এ ?খ আর থাকিবে না। এ তাবনার বিশেষ কারণও ছিল। 


মন্থরার সঙ্কল্প। 


ম্থরা জানিত, জ্যেষ্ঠাধিকার-রাজনীতি-অন্ুসারে কৌশল্য। 
নন্দন রথুবীর রামচন্দ্রই দশরখের পর অযোধ্যার সিংহাসনে? 
অধিকারী। বৃদ্ধরাজ শীঘ্ই রাজ-কার্ধয হইতে অবসর গ্রহণ 
করিবেন, তখন রামচন্ত্রই অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করি 
বেন। তিনির্শসংহাসনে অধিষ্টিত হইলেই, কৈকেয়ীর সিংহাসন 
অধস্তলে গেল। কৈকেয়ী একবারে পাতালে, কৌশল্যাদেনী 
বর্ণে, মর্ধ্যে সুমিত্রাদেবী ও অপরাপর রাজ-মহিলাগণ । তখন 
কোশল-রাজনন্দিনীর প্রাছুর্ডাব । কৌশল্যা তখন সমস্ত নিগ্রহের 
প্রতিশোধ তুলিবেন ; অশ্বগনিনন্দিনীর প্রতিফল হইবে । তার 
সঙ্গে সঙ্গে মন্থরা আপনার সমুদয় হুশ! দিব্যচঙ্গে দেখিতে 
পাইত। 
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নি তেনদস্বিনী বুদ্ধি-হেতু এছুর্দশা নিবারণের উপায় দেখিতে 
গ্ররার অনেক দিন বিলম্ব হইল ন1। মন্থর। ভাবিল,প্লামের বদলে 
তের রাঙ্য-লাভ হইলেই এই অমঙ্গল নিবারিত হইবে । মন্থর। 
ধন এইরূপ ভাবনায় ব্যাকুলা, এমত সময় কৈকেয়ী দেবী 
জয়ন্ত-ধাম হইতে ফিরিয়া আমিলেন। দেত্যসংগ্রামে-বিক্ষত 
মাজা দশরথের সেব। করিয়। কৈকেয়ীর যে ফঙ্গলাভ হইয়াছিল, 
হা মন্থরা শুনিল। অমনি উদ্ভাবিনী বুদ্ধি প্রভাবে মন্থর 
পায়স্থির করিল। তাহার চক্ষে আশার আসোক প্রতাসিত 
ইল। মগ্থরা শত গ্রন্থিতে সেই কথা ননে মনে গাখিয়! 
[খিল । 

মন্থর! ভাবিল্, রাজ! ছুইটা বর দিতে প্রতিশ্রুত নাছ | 
ককেয়ী-দেবী সেই ছুইটা বর তখন গ্রহণ না করিয়া যে বুদ্ধির 
্য্য করিয়াছেন, কুক্জ। মনে মনে সে বুদ্ধিকে শত সহপ্রবার 

ংসা করিল। ভাবিল, কুজ।-শিষ্যের এই উপণুক্ত বটে। 
ধন কুজ। চাতুরিজালের তস্ত পাতিল । বিনাইয়৷ বিনাইয়া 
'ভুরিজাগ প্রস্তত করিল। দশরধী রাজ। অতি সত্যবাদী, তিনি 
্য হইতে একপদ বিচলিত হইবার পাত্র" নহেন। একনিকে 
হয, অন্ত দিকে সমস্ত রাজ্য ও সংসার । চতুরা সেই ধর্মকে 
াপনার অধন্ধব সাধনের বিশিষউ উপায় করিয়া লইল। যৌব- 
[ছ্যে রামাভিষেকের পূর্বেই কৈকেম়ীকে দিয়া দশরথকে এম ত 
পথ করাইতে হইবে, যেন তিনি দেই ছুই বর তাহাকে প্রদান 
রিতে কুষ্ঠিত না হন। এক বরে রামের দগ্ডকারণ্যে বনবাস, 
ঘপর বরে ভরতের পিংহাসন-লাভ। রাম-প্রক্কৃতির পরিয়' 
না যতদূর পাইয়াছিল, তাহাতে রাষ যে স্বীয় জনককে দত্য 













১১৮ কাব্য-চিন্তা । 


হইতে বিচলিত হইতে দিবেন, তিনি এমত পাত্র নহেন। দণ্ড 
রখ্যের মহাবনে গেলে, রামকে আর ফিরিয়া আসিতে হই? 
না। ভরত চিরদিনের জন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবেন 
ভরতের সিংহাসন বজায় থাকিলেই, কৈকেয়ী দেবীর রা্চ 
বজায় রহিল। তাহা হইলেই ন্থরাকে আর কে পায়? 


কৈকেয়ী ও মন্থরা | 


মন্থরা এই কল্পনা আটিয়া বসিয়া রহিল। যখন রামাভি 
যেকের কথা উত্থাপিত হইবে, তখন তার কথা। কৈকেট 
দেবীকে কোন কথা কহিল না, পাছে চঞ্চলা কৈকেয়ীর পেট 
সে কথা হজম না! হয়; হজম না| হইলেই সর্বনাশ ! রাঙ্ষ 
ঘুণাক্ষরে সে কথার বাম্প পাইলেই মন্থরার কল্পনা বিফল হইবে 
কুজা এমন কীচ! মেয়ে নয় যে, সে কথা কাহাকেও প্রকা" 
করে। কুক! কেবল কাল-প্রতীক্ষা করিয়৷ রহিল। 

সে কাল শীঘ্র উপস্থিত হইলু। রামাতিষেকের সম্ধাদ চারি 
দিকে রাষ্ট্র হইল ; কেবল জানিতে পারিল না,কৈকেমী ঠাকুরাণ, 
- আর চতুর! মন্তরা | অনেক কৌশলে বৃদ্ধ রাজা তাহাদের নিকট 
একথা গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু চারচোকো চুলবুদে 
মন্থরা তাহা বাহির করিয়া ফেলিল। ঠাকুরাণী নির্ভাবনায় নুৎ 
পর্যাস্থে শয়ানে আছেন, তাহার ভ্রক্ষেপ নাই, কিন্তু দাসীর ঘুঃ 
নাই। দাসী সন্ধানে সঙ্ধানে টের পাইল, চারিদিকে কি একট 
মহাব্যাপার হইতেছে। তাহার খবর কৌশল্যার ধাত্রীর নিকট 
জানা চাই। কারণ, অন্বুদ্ধি মেয়ে মানুষের পেটে কোন কথ 
থাকে না? কুজা তাই বুঝিয়া ধাত্রীর সন্ধানে ছাদের উপর 


| 
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গয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতেই, মে অমনি কথা বাহির 
রিয়া দিল। কুক্জ। আরও জ্ঞানিল, আর কাল বিলম্ব নাই, 
র-দিবসেই রামের অভিষেক হইবে । 
এক দিনে কুজ্কে সব গড়িতে হইবে। ঠাকুরাণী নিড্রা 
এইাতিছেন? মন্রা ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইয়া সত্বরা তাহার ঘরে 
ধধরিশর্ু-ুর্ঠিতে দাড়াইল। এইবারে কৈকেয়ীর সঙ্গে তাহার . 
ধমা-পড়া। এই ঘোর বিপদ-কালে কৈকেয়ী কেন নিদ্রিতা ? 
কক্ত! কোপনশন্দে সেই বিভীষিকার ঘোর রোল তুলিল। সেই 
কোলে যেন পৃথিবী কম্পিতা হইল। অন্তঃপুরের দুর দেশে 
মেন প্রতিধ্ধনি গঞ্জিয়া উঠিল। কৈকেয়ী দেবী চমকিলেন। 
চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে বিভীষিকার কারণ কি? দশরথ 
পা্শর বহুবিধ নিন্দা করিয়া কুক্জ। কুসন্ধাদ বিদিত করিল । 
এই স্থলে আমর! মন্থরার সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। দ্রাসী 'যে 
সমস্থ কথায় ঠাকুরাণীকে নি অতিসন্ধিতে লওয়াইয়। আমিতেছে, 
তাহা দেখিলে চমতরুত হইতে হয়। 
মানব-প্রকৃতির অদ্ধিসন্ধি মস্থরা কেমন বুঝিত, তাহা এই 
কথোপকথনে প্রকাশিত আছে । এক বাগ বিফল হইল, যগ্থর! 
মনি আর এক বাগে ঠাকুরাণীকে ধরিল । শেষে যখন মন্থরা 
তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল, তখন ঠাকুরাণীকে এমন করিয়া সে 
বাগাইয়া লইল যে, কৈকেয়ী আর কিছুতেই ,ফিরিতে পারিলেন 
না। তখন জগৎ-সংসার এক দিকে, টৈকেয়ী অন্তদিকে 1 ঠাকু- 
বাদীকে লওয়াইবার সময়ে কুক্পা ষে রূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
দিয়াছে, সে্ূপ গুণপনা কোন দ্বাসীতে লক্ষিত হয় না। আমর 
একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি । 
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প্রথমে মন্থরা বলিল £- 

“হে দেবি, তোমার অক্ষয় সৌতাগা-বিনাপকর ব্যাপার উপস্থিত হইয়া 
রাজ! দশরণ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন | এজপ্য আমি ছু 
শোকাকুল! হইয়া অগাধ তয়ে নিমগ্ন হইয়াছি, কেন না! তোমার দুঃখে আম 
ভুঃখ হয়।” 

রাম যৌবরাজ্যে অধিঠিত হইলে কৈকেম়ীর কিরূপ দু 
ঘরিবে, প্রথমে চতুরা সেই কথা বলিয়া ঠাকুরাণী রাদ্জা দশ 
কর্তৃকই যে সেই রূপ ছুর্দশাপন্লা হইবেন, তাহারই উল্লেখ করিল 
উদ্লেখ করিয়া রাঙ্ষার প্রণয় যে কেবল শঠতা ও প্রতারণা মাঁও 
তাহা বুঝাইয়৷ দ্িল। রাজার ব্যবহারের যতদুর পারে দিন 
করিয়া শেষে কহিল £-_. ও 


“এক্ষণে তোমার নিজ কলাণ-সাধনের সময় উপস্থিত হহয়াছে। ৩ 
আপনাকে, ভরঙকে ও আমাকে রক্ষা! কর। 


মন্থরা অবশ্ত আপনার সখ চাহিত ; শুদ্ধ স্থখ নয়, নিজ তেহ 
ও দর্প সকলই বঙ্তায় 'রাখিতে চাহিত। কিন্ত সে সমূদাঃ 
ফৈকেয়ীর তাগ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল । হুতর'ং 
কৈকেয়ীর যাহাতে নুখ-সম্তোগ বিনষ্ট না হয়, তজ্জঞন্ঠ তাহাকে 
উত্তেজিতা করিল। যে ্ুখরাজ্য কৈকেয়ী ও মস্থরা স্থাপর 
করিয়াছিল,আজি তাহা অবসান-প্রায় দেখিয়! দাসী কৈকেয়ীকে 
প্রথমে উদ্বোধিত করিয়াছিল। 

_কৈকেছীর বিশ্বাস ছিল, রাম-রাজত্বকালে তাহাকে হে 
'নিতাস্ত অহ্থখিনী হইতে হইবে, এমত নহে; রাম তাহাকে মাত 
নির্বিশেষে ভালধাসিতেন। এজন্ত রামের প্রতিও তাহার 
সাতৃমনেহ ছিল। সেই স্গেহের বশবর্তিনী হইয়। তিনি রাষ- 
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ঘেকের সংবাদে পরম আল্কার্দিতা হইলেন । সেই আহলাঙে 
'সীকে উত্তম আভরণ প্রধান করিলেন । 

| দাসী কিন্ত সে আতরথ-দানে ভুলিবার পাত্রী নহে । রাণীর 
(র কারণ দাসী বুঝিতে পারিল । রাম-রাঙ্ত্ব ও ভরতরাজত্বে 
দীব স্থখ-সৌতাগ্যের যে প্রভেদ আছে এবং তাহাদের অস্তঃপুর- 
জত্বের যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিবে,কুব্ধ। তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। 
স্ত টককেয়ীর তাহা সম্যক উপলব্ধি হয় নাই। তজ্জন্ত দাসী 
কুরাণীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুধাইতে গেল । বুর্ধাইতে গেল, 
ম রাজ হইলে, কৌশল্যা দেবীরই মহা প্রাহুর্তাব ঘটিবে। 
খন কৈকেম়ীর প্রভৃত্ব গিয়া কৌশল্যার প্রভূত্বকালের উদয় 
টবে । কৌশল্যা দেবী তখন লমুদায় নিগ্রহের প্রতিশোধ 



















দশয়ধের নিন্দা করিয়া মন্থরা মনে করিয়াছিল, তাহাতে 


গায়ে মধিলেন না । কারণ, রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
ল যাহা অবশ্ঠ ঘটিবার তাহা ঘটিবে, এজন্য মহিষী রাজার 
কান দোষ দেখিলেন না। মহিষী ভাবিয়া বাখিয়াছিলেন, 
যের পর ভবতের রাজত্ব আসিবে । দশরখের কথাবার্তা 
হয় ত তাহাই বুঝিয়াছিলেন। রামী আরও জানিতেন 
, রামরাজস্বে কোন অন্ুখের কারণ হইবে লা। এই বিশ্বাসে, 
ককেমী মস্থরার কথায় তত তাতিয়া উঠেন নাই। তাতিা 


৯৯ 


কযীর রোধাবেশ হইবে) কিন্ত দাসী দেখিল, ঠাকুরাী 
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উঠা দুরে থাক, আরও বরং মন্থরাকে পরমাহ্লাদে আভরণ ওঃ 
করিয়াছিলেম। মন্থরা তখন আর এক উপায় দেখিল। পু 
অনিষ্টের কথা বলিলে কোন্‌ জননীর প্রাণে আঘাত 
লাগে? কৈকেমী শুদ্ধ রাণী নহে, শুদ্ধ সপত্রী নহে, গর্ভধারি? 
ৰটে। জননীর গ্গেহ বড় সামান্ত পদার্থ নহে । এখন মন্থর! 0 
জননীর গ্নেহ-পুর্ণ হৃদয়ে আঘাত দ্দিতে গেল । মন্থরা জানি 
এই তাহার অমোঘ অস্ত্র | কারণ, দাসী পরামর্শ দিয়া কৈকেয়ী 
এমনি গড়িয়া রাখিয়াছিল যে, তরতকে শৈশবাবধি নিজ পি? 
লয়ে রাখিয়া তবে কৈবেরী দেবী সুখে বিশ্রাম করিতেন । এ 
শত সপড়ীপুরে ভরতের পিত্রালয়ে থাকা যে নিশ্চয় বিপদজন। 
বাসীর পরামর্শে কৈকেয়ী তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ৫ 
গরামর্শাহুযায়ী এখন রামরাজত্বে ভরতের যে প্রাণনাথে 
বিলক্ষণ সম্ভাবনা, মন্থরা তাহাই কৈকয়ীকে অনায়! 
 বুঝাইতে গেল। 
তখন কৈকেয়ী একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেম। তাহ 
শরীর লোমাফিত হইল । হৃদয়ে যেন কি একটা কণ্টক বিধি 
কৈকেম়ী নিজ তিশ্বীসাহসারে তর্ক করিতে বসিল। বলি! 
ভরতও ত ক্রমে রাজত্ব লাত করিবে। ভরতের প্রতি রা 
ব্যবহার ত কধন ধিরূপ নহে) তবে কিসের আশঙ্কা? : 
মন্থরা রাজদাসী, রাজসংসারে থাকিয়া তাহার রাজনী 

_শিথিতে অধিক কাল ঘায় নাই। নুতরাং মনতরা ভ্রম সংশোর্ 
করিল বুধাইয়া দিল, রাম ও তাহার পুত্রাদি ধিদ্যযান থা 
তরতের রাজালাতের কখন সম্ভাবনা নাই। রাষ রাজত্বক 
বরং তরতের প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্তাবন! । 
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কৈকেধী তখন ফিরিয়া গেলেন । শয্যা হইতে উঠিয়া | 
দিনেন। উঠিয়া মহা চিন্তিত-ভাবে গগিজ্ঞানা। করিলেন, তবে 
সরা, উপায়? 

মন্থর তখন ঠাকুরাগীকে গাইয়া বপিল। যে উপায় ভাবিয়া 
বিয়াছিল, একে একে তাহা সমন্তই বলিল। বলিয়। তাহাকে 
খনই ক্রোধাগারে পাঠাইয় দিগ্প| মন্থরা জানিত, এখন রাজ। 
শরথ নিশ্চয়ই এই কুহক-ালে পড়িবেন। তিনি এখনি 
স্তঃপুরে আসিবেন, আসিয়। রানীর কলোধ অপনয়নার্থ সকলই 
রিতে স্বীকৃত হইবেন, রাদী কিছুতেই টলিবার পাত্ী 
হেন | পুন্রবংসলা ভরতের কল্যাণার্থ এমনি বাকিয়। 
বপিবেন, যে কিছুতেই তাহাকে কেহ টলাইতে পারিবে 
ম।। পরের নিগ্রহে তাহার মন গলিবার নহে । পরের ক্রন্দনে 
ঠাহার হৃদয় ব্যথিত হইবার নহে। পাধানী বুকে পাথর বাধিয়া 
নিশ্চয় রামকে বনবাদে পাঠাইতে পারিবেন । এ যদি মিথ্যা 
হয, তবে মন্থরার কৈকেরী মিথ্যা। মঞ্থ্রা যাহা তাবিল, 
তাহাই ঘটিল। 


কুটিল! রাজদাঁসীর আদর্শ। 


রামায়ণে এই মস্থরার চিত্র অতি প্রগাঢ় বর্ণে অদ্ধিত হইয়াছে । : 
অতি অল্পকালে মন্থরার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বটে, কিন্ত এই অন্ন 
কল মধ্যে তাহার চিত্র যেরূপ বর্ণগৌরব লাভ করিয়াছে, জার. 
কোন চিত্রে সেরূপ হয় নাই | কবি অনেক দিনে, অনেক স্থান 
লইয়া লীতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিত্বাছেন, কিন্ত মন্থরার চিত্র এক 
দিনের ঘটনায় কুটিয়। উঠিয়াছে। অধোধ্যার ফোন রাজরানির 
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চিত্র তত উজ্জল নহে, যত উজ্জ্বল মন্থ্রার চিত্র কৈকো 
যন্থরার বর্ণরাগে হীনগ্রভ । কৌশল্যা এবং স্থুমিত্রার চি 
তদপেক্ষাও দীন। মন্থরা খন বর্ণরাগে উদ্ভাসিতা, সীত" 
চিত্রের তখন রেখাপাত মাত্র হইতেছে । বসন্তকালের সখ 
দেশে উজ্জল বৈশাখী দ্বিনমান-গগনে একদ! প্রলয়-মেঘ' 
যেরূপ প্রগাঢ়তমবর্ণে সহসা উদ্দিত হইয়া সকলের নান 
আকৃষ্ট করে এবং জগংসংসারের ত্রাসোৎপাদন করিয়া! দেয় 
অযোধ্যার সেইরূপ হান্যময় দেশে ও স্থখময় কালে, মন্থর 
প্রগাঢ় ত্যঙ্করী মৃষ্তিতে একদা! সেই রূপ উদ্দিত হইয়া সকলের 
শঙ্কা উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল। অযোধ্যাবাসিগণ মন্থরাকে 
ভুলিতে পারে নাই। যন্থরা সেই ভয়স্করী মুর্তিতে আজিও 
সকলের মন অধিকার করিয়া আছে। হিন্দুকুলে এমত কেহই 
নাই, যিনি যন্থরাকে ভুলিতে পাচরন এবং এমত কেহই নাই, 
ধিনি এই জগৎ-সংসারে অনেক মন্থরাকে চিনিয়া লইতে না 
পারেন। মন্থরা সকলেরই মানসপটে অঙ্কিত রহিয়াছে । যে 
দ্বাসীতে তাহার ছায়াপাত হয়, সে দ্নাসীকে অনায়াসে চিনিতে 
পারা যায়। অযোধ্যাবামিগণ একদিন ভয়ে কুষ্ঠিত হইয়া 
এবং আশ্চর্য্য-ভাবে সহসা স্তম্ভিত হইয়া যে কুমন্্রণার মূর্তিমতী 
গ্রতিমাকে দেখিয়াছিল, আজিও আমরা তাহার ছায়া-মাত্র- 
গতিফলিভ সশরীরী কোন মন্থরাকে দেখিয়া একফা তদ্ররপ 
ভয়কে তীতহই। তাহাকে ভয়ে কোটী কোটা নমস্কার করি। 
যান্সীকি আমাদের মনে যে মন্থরাকে চিরদিনের জন্য আ'কিয়া 
দিয়াছেন, আমরা সেই মন্থরাকে স্মরণ করিয়া ঘণ্রবৎ করি। 
মন্থর কুটিলা রাজদাসীর আদর্শ স্বানীয় / 
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মন্থরা-কাব্য | 


রামায়ণে আমর। মন্রা-চরিত্রের একদেশ মাত্র দেখিতে পাই। 
মগর। টৈকেয়ীর সঙ্গে রাজান্তঃপুরে কিরূপে আপনাদের সুখ- 
রাজ্য গড়িয়াছিল, তাহ। মঞ্থরাজীবনের প্রধান অংশ । কিন্তু এ চিত্র 
রামায়ণে ফুটান নাই। সেই সম্পদ রক্ষার্থ মন্থরা কি করিয়াছিল, 
রামায়ণে তাহারই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যগ্থরা-জীবনের 
এই ছুই অংশ একত্র করিলে তবে মন্থরা-চরিত্র সম্পুর্ণ হয় 
রামায়ণের যাহ! বিষয়ীভূত হয় নাই, বাল্ীকি তাহা! গ্রহণ করেন 
নাই। অন্ত কোন কবি তাহা৷ গ্রহণ করিয় একখানি সুর কাব্য 
রচনা করিতে পারেন। রামায়ণে যাহ! বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে 
প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে অভিপ্রায়ে রামায়ণ রচিত, সেই অতি- 
গ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য কবি যে কর্নার সৃষ্টি করিয়াছেন, মন্ত্র! 
তাহার দ্বার খুলিয়! দিল। রাবধবধরূপ মহাব্যাপার ঘটাইবার 
নিমিত্ত কাব্যকল্পনার যে আয়োজন হইয়াছে,মন্থরা তাহার হৃত্রপাত 
করিয়। দিল। পাগরূপিনী মন্থর। যাহ। আয়োজন করিয়। দিল, 
তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, অোধ্যার রাজ-ধামে যে ধর্শের 


শিক্ষ। হইত_রাজ! দশরথ ও রামচন্ত্র যে শিক্ষাফলের অবয়বী 


কল্পনা সেই ত্যাগ-পথানুষ্ঠানের-_সেই কর্তব্যসাধন-র্ানুষ্টানের 
বিশিষ্ট সুযোগ তটল। এক সত্যপালনার্ধ, রাজ! দশরধথ কিনা 
ত্যাগ স্বীকার করিলেন, তজ্জন্ত তাহার পুত গেল, হদয়েক গ্রন্থি 
ছিন্ন হইল, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জিত হইল। কৌশব্যা ও সুমির 
কেবল পতি-শুশরার্থ স্নেহ পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া রহিলেন। 
সীতা কেবল পতিসেবার্ধ রাজ্যন্ৰ পরিত্যাগ করিয়। বনে 
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গেলেন। লক্্ণও রাজ্যন্খ পরিত্যাগ করিরা ত্রাত-রক্ষার্থ বন- 
বাসে গেলেন । আবার, যার জন্য এত কাণ্ড ঘটি, সেই টককেনী- 
নন্দন তরত কি করিলেন? তাহার জন্য রাজ্য, সিংহাসন সকলই 
প্রস্তুত; কিন্ত তরত কই সিংহাসনে বসিলেন, কই রাজমুকুট 
ধারণ করিলেন? সে পিংহাসনে রামের পাছুক! স্থাপন করিয়া 
তিনি স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠান মাত্র করিতে লাগিলেন । এ কিরাহ্ধ- 
সংসার! না মহর্ষির পুণ্যাশ্রম ? এরপ পুণ্যাশ্রম কেবল হিনগ 
ক্ষতরিয়-রাজসংসারেই সম্ভব । যে শিক্ষা কেবল মহর্ধির বন- 
বাপাশ্রমে প্রতিলন্ধ, তাহা রাজপংসারে কিরূপে দেদীপ্যমান? 
সেই সংসারপতি রাজ! দশরথ, সত্যধর্শ-পালনই যশাহার মহাব্রত। 
যে সংসার বশিষ্ঠের দীক্ষায় চালিত, সে সংসার খাষির আশ্রম 
না! হইবে কেন? যে রাজপুত্র বিশ্বামিতর মুনির শিষ্য, সেই পুত্রের 
ত্যাগ-ন্বীকারও যে সত্য-ধর্শ-পথেই কেবল পালনীয় হইবে, 
_ ভাহার আর বিচিত্রতা কি! মন্থরা এই রাঞধি-সংসারের মহা- 

কাব্য প্রকাশ করিয়া দিল। প্রকাশ করিয়া দিল, রাজসংসারেও 
সতাগালনার্থ এবং কর্তব্যসাধনার্ক কঠোর ত্যাগ-ধর্ণ পালনীয়। 
রাজসংসারে ও সুখ-সম্পদদে যে ত্যাগ-ধর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই 
ধর্ম সর্ধাপেক্ষা গরীয়ান। বনে সেধর্দের দৃঢ়তা যত না হয় 
 ব্লাজসংসারে সে ধর্ধথ অনুষ্ঠিত হইলে, পরিণাযে তাহা! ততো- 
ধিক সদূত হইয়া উঠে। কারণ, সুখ-সম্ভোগের মধ্যে এধর্শ 
সাধিত ও গালিত হইয়।, তাহা এতচূর প্রবল হয়, তাহার 
শক্তি এত বাড়ে যে, তাহা কিছুতেই বিচিত হইবার নহে। যে 
আগ-ধর্থের তেজ ততচুর,সেই ধর্ই রাবণববার্ নিশ্চয় কৃতকার্য 
হইবে। মন্থর! সেই ধর্শের তেজ. দেখাইবার আয়োজন করিয়া 
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দিল। যে ধর্মতেজ রামচন্ত্রে নিহিত, যে ছুর্দম্য শক্তি সমস্ত ভার- 
তের বিদ্রব্পিত্তি অতিক্রম করিয়া, মহারণে সমুদ্রে, বানর-রাজ্যো, 
ও দৈত্য-নিগ্রহে, জয়লাত করিয়া পাপের মহা রাক্ষসী মায়াকে 
বিন করিয়াছিল, সেই শক্তির প্রভূত বল, মন্থ্রার মন্ত্রণায় প্রকা- 
শিত হইল। 
মন্থরার কল্পনায় রামচরিত্রের একেবারে বিরাট বিকাশ হয়। 

রাগ্সংসারে লালিত এবং পালিত হইয়। ও প্রভূত এ্বর্ধ্য এবং 
স-সন্তোগের মধ্যে থাকিয়াও রাম চিরদিন নিলিপ্ত ছিলেন। 
তাহার নিলেপ ভাব সমস্ত রামায়ণ প্রকটিত। গৃহমধ্যে যেমন 
বাস থাকে, পদ্মপত্রে যেমন বারি থাকে, রামচন্ত্র রাজসংলারে 
তেমনই নির্দিপ্ত ছিলেন। রাজন্খ তাহাকে অতিভূত করিতে 
পারে নাই__বাল্যে নয়, যৌবনেও নয়। আর কখন অতিভূত 
করিবে? ধিনি রাজন্থে নিলিপ্ু, তিনি যে অনায়াসে সে সখ 
পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? 
বন ও রাজসংসার তীহার পক্ষে সমান ছিল। তিনি আদর্শ 
ক্ষত্রিয়রাজ ছিলেন। রাজর্ধি চরিত্র কিন্নপ পবিত্র, তাহা রামচন্্র 
প্রদর্শন করিয়াছেন । যিনি নিলিপ্ত, ইন্্িয়ন্রথ যাাহাকে কখনই 
মোহিত করিতে পারে নাই,তিনিই রাক্ষসী মায়ার উপর বিজয়ী ; 
তিনিই ইন্দরিয়-হুখের প্রতিমৃত্তিষ্বরূপ, দপেশ্রিয়গ্রমুখ দশা- 
ননের বিধ্বংসকারী। মন্থরার কর্নায় রামচরিত্রের এই বুদ্ধ 
নিলি ভাব অতি শুন্দররূপে গ্রকটিত হয়। এই জন্ত মহা” 
কাব্য রামায়প্রে মন্থরার স্থান । যগ্রাকাব্যের এই নিমৃঢ় তৰ। 


পানাহার অরিন 


কাব্য ভারতচন্দে। 


সস 
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'  ব্বাঙ্গলাভাধায় কে প্রথম কবিতা-রচনার প্রণালী প্রাদর্শ 
করিয়াছিলেন, তাহা আমর! জানি না । কিন্তু বঙ্গতাবার পুরাত, 
সাহিত্যসমালোচনায় প্রতীত হয় যে, কবিতার উন্নতির সহিং 
বাঙ্গালাভাষার উন্নতিসাধন হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতার ক্রমো 
ননৃতির প্রতিপদ প্পষ্টাক্ষরে আমাদিগের তাষায় প্রতীয়মান রহি 
য়াছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী অপেক্ষা বৃন্দাবন 
কষ্ণদাসের কবিতায় অধিকতর বাহল! কথ! ও রচনার প্রাচুর্য 
. দেখা যায়। তংপরে কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি যে রচনা: 
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, কাশীদাস এবং রামপ্রসাদদ সেন 
তাহ! অনেক দুর পরিশুদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু তারত 
চন্ত্র সেই রচনাগ্রণালীকে উন্নতির চরম সীমায় আনয়ন করি 
লেন। তিনি সেই রচনাপ্রণালীর দোষসমূহ অনেক পরিবর্জন 
করিলেন এবং তাহার যতদূর উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে। 
তাহা সম্পাদন করিলেন। তিনি অদ্যাপি এই রচনাপ্রণালীর 
জাদর্শন্বূপ হইয়া আছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রায়-গুণাকরের 


_ অন্ধকারী মাত্র। 


পৌরাণিক অথবা স্থানীয় উপন্াসই এই নী 
বিষয়। কৃতিবাস, মুকুনরাম, কাশীদাস প্রভৃতি লেখকেরা 
পুরাণ অবলম্বন করিয়া লিখিয়া। নিয়াছেন। কিন্তু মনসার 
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ভাগানকার ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাস প্রস্ৃতি লেখকগণ কেবল 
স্থানীয় উপন্তাস অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন। এই 'সমন্ত 
উপগ্ান অবলম্বন করিয়। বঘবর্ণন এবং রসোন্দীপন করাই 
কবিদিগের উদ্দে্ বলিয়া অনুমিত হয়। সুন্দর অলঙ্কত 
ভাষায় তাহারা এই রসবর্ণন। সম্পন্ন করিয়। গিয়াছেন। সরল 
ও চলিত শবপ্রয়োগ, তীহার্দিগের ভাষার একটা প্রধান 
ধর্থ। তীহার্দিগের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বটে 
তথাপি তাহাদ্দিগের কবিতায় বৃহও বৃহৎ কর্কশ সংন্কত শন্দের 
গ্রয়োগ দেখ ধায় ন।। তীহার্দিগের চেষ্টা ছিপ, যাহাতে তীহা- 


দিগের ভাষা সুললিত, মৃহু, মধুর এবং সুত্রাব্য হয়। তাহাদিগের 


এরূপ শ্রুতিমধুরতা৷ ছিল যে,কবিতার অনুপযোগী কঠিন শব্দ সকল 
তাহার অনায়াসে নির্বাচন করিয়। পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। 
তাহাদিগের কবিতায় তিন ও ছুই অক্ষরের শব অপেক্ষাকৃত 
মধিক প্রচুর। ন্বরচিত কবিতাকে সমসঙ্কত করিবার অঙ্গ 
তাহার! তাহাতে অনুপ্রাসের বহুল প্রয়োগ করিতেন । বাস্তবিক 
তাহারা কাব্যভাষার শিল্পরচনায় বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। 
শবালঙ্কার তাহাদ্িগের কবিতার এধান গুণ। তীহাদিগের পদ 
সকল অনায়াদ-প্রস্থত হইত। আধুনিক কবিতার ন্যায় তাহাদিগের 
কবিতাবলি শ্রমস্ভৃত বলিয়া বোধ হয় না। এই কবিতাবলি 
এত সুমধুর ও প্রসাদ-গুণ-সমগ্বিত যে সহজেই কণস্থ হইয়া পড়ে। 
কিন্তু তাহারা কেবল শবছ্বার! আমাদিগকে যোহিত করিবার 
চেষ্টা পান নাই। ত্াহাদিগের কাব্যে অর্থাঙ্কারও গ্রচুর পরি- 
পরিমাণে পাওয়া যায়। রয়ে স্থলে যে প্রকার রসোদ্দীপনার, 
আবশ্তকতা, তাহা তথায় হুনররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। 
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রসবর্ণনার উপযোগী দৃপ্ত সকল কল্পিত হইয়াছে । যে দৃশ্ট যখন 
_ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কল্পনা সেই দুশ্যেরই উপযোগী ও শ্বভাব 
সিদ্ধ হইয়াছে। অভৌতিক দৃশ্যে অভৌতিক কল্পনা, এবং 
মানুষ দৃষে মানুষী কল্পনা । এরূপ ম্বতাবসিদ্ধ কল্পনা রস- 
বর্ণনার একটা প্রধান অঙ্গ । এরূপ কল্পন! বর্ণনীয় কাব্যাবলিতে 
প্রচুরনূপে পরিদৃষ্ট হয়। 
এই রচনাপ্রণালীর প্রধানত্ব ভারতচন্ত্র লাত করিয়াছিলেন। 
উত্তম কবিতা-রচন! পরীক্ষা করিতে হইলে ছুইটা বিষয় বিশে 
রূপে অনুধাবন করিয়া দেখ! উচিত। কবিতার ছনোগুি 
তদ্দিযয়োপযোগী কিনা এবং পদাবলি অলঙ্কার-সম্পন্ন কি না! 
ভারতচন্ত্রের কবিতাকলাগ নিশ্চয় এরূপ পরীক্ষাসহ। তিনি 
অবথাস্থানে কোন ছন্দ সংযোজিত করেন নাই। বর্ণনীয় রসের 
উপযোগী ছন্দই নর ব্যবহৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে কাহারও বদি 
লংশয় থাকে, তিনি একবার রামপ্রসাদ-সেন-কৃত বিদ্যান্ন্দরের 
সহিত ভারতন্ত্র-কত বিদ্যাুন্দরের তুলনা করিয়া দেখুন। 
. আমাদের অতিগ্রায় বিশদ করিবার জন্ত নিয়ে উতয়েরই গ্রহ 
. হইতে সদৃশ স্থল উদ্ধত করিলাম । 


ভারতচন্ত্র £--“প্রভাত হইল বিভাবরী, 
বিদারে কহিল সহচরী | 
সুর পড়েছে ধর!, 
শুনি বিদ। পড়ে ধরা। 
সধী ভোলে ধরাধরি করি ॥ 
কাছে বিদ্যা আকুল কুপ্তলে, 
ধর! তিতে নয়নের জলে 
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কপালে কষ্কণ হানে, 
অধীরা রুধির বাঁণে 
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ।” 
ূ ইতযাদি। 
রামপ্রসাদ £--দয়িত-ছুর্গতি দেখি, দগ্ধ থ্িজরাজমুণী, 
ছুঃথ-সিন্কু উতলিয়া উঠে। 
ধরাতলে ধনী গড়ে, ধীহারা ধুচয় বাড়ে। 
ধড়ে প্রাণ নাহি, ঘর ছুটে ।” 
| ৰ ইতযাদি | 
বিদ্যার দুঃখ যেমন গভীর, ভারতচন্ত্রের থেদোক্তিও তেমনি 
[গতি এবং ছন্দটিও বিশিষ্টর্ূপে ইহার উপযোগী হইয়াছে। 
ত্রপদীর পদাবলি তত মৃদ্গতি নহে। ভারতচন্ত্রের পদাবলি 
কেমন সরল ও মধুর ভাষায় লিখিত ! রামপ্রসাদ সেনের কবিতার 
দহজে অর্থবোধ হওয়া ছুর্ঘট, যেখানে সহজে অর্থবোধ হওয়। 
ূর্ঘট, সেখানে বর্ণনার আস্বাদ পাওয়৷ যায় না। সুতরাং সে 
বর্ণনার সৌন্দর্য্য থাকে না। 


রস-বর্ণন। | 


ভারতচন্দ্রের কবিতা রচনায় যেমন নিপুণতা, রসবর্ণনায়ও 
তদ্রপ পারদর্শিতা দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, তারতচন্ত্রেরে 
আদিরসবর্ণন যেমন সুমধুর, এরূপ অন্ত রসবর্ণন নহে। »আয়রা 
তৎসন্বন্ধে এই বলিতে চাহি যে, যাহার! এ কথ বলেন, তাহারা 
বোধ হয় তারতচন্ত্র-ক্ত বিদ্যান্্দর যেরূপ আগ্রহের সহিত পাঠ 
করিয়াছেন, ততকুত অননদামঙ্গল সেরূপ মনোনিবেশের সহিত 
অধ্যয়ন করেন নাই। যদ্দি সেন্ূপ আগ্রহের সহিত পড়িয়া 
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থাকেন, তাহা হইলে এই বজিব যে, তাহাদিগের কচি আদিরগে 
যেমন গ্রামত্ত হয়, অন্য রসে বোধ হয় তেমন হয় না। কিন্ত 
আমরা বিদ্যানুন্দর হইতেই দেখাই, একটি রসগর্ড সুন্দর দৃশ্ত কেমন 
হ্বাতাবিক তাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ তাহা আদিরস- 
বিশিক্ট নহে । 
ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আচল ধরায় পড়ে, 
আলুথালু কবরী-বন্ধন। 
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাত নাড়া ঘন ঢাক, 
চমকে সকল পুরজন |” 
ইতাদি। 
... ভারতচন্ত্রের আদিরস-বিষয়ক কোন পদাবলির সহিত এই 
কয়েক পংক্ির তুলনা কর, নিশ্চয় এই পংক্তিচয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
গ্রতীত হইবে। ইহাতে মনে যে দৃষ্ত উদ্দিত হয়, তাহা! ক্রোধের 
 শ্বাতাবিক দৃণ্ত । সহল! আমাদিগের সম্ুখ দিয়া যেন বিছ্যুৎ- 
অগ্নি ঝলসিয়া গেল। ক্রোধ যেন দিগম্বর বেশে, তর্জন গর্জন 
করিয়া সহসা মেদ্িনী কীপাইয়া গেল। এই দৃশ্তে ক্রোধের 
সুন্দর ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে। আমর! সন্দেহ করি, ভারত্তচন্ত্রে 
 পুর্ববন্তী কোন কবি এরূপ ক্রোধের দৃপ্ত দিয়াছেন কিনা? 
পাঠকগণ ! এন্লে কবি-রঞ্জনের বর্ণনা দেখুনঃ-_ 
“নহে সুধী সুমুখী নিরধি নঙ্দিনীরে 
অসম্বর অস্বর অন্বর পড়ে শিরে ॥ 
জ্ঞানহার! তারাকা্পা ধারা শত শত। 
গোষুগে গলিত ধার তৃফা নিষ্ঠাগত । 
বিগলিত কুত্তল জলদপুঞ্জ ছটা 
নিরানচ্গ গতিমন্দ জিণিয়া বরটা ।” 
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. কবিরপ্রনের রাণী .শাস্ত প্রতি অবলম্বন ,ররিয়াছেন। 
হার কোপভাব প্রগা়তর এবং ভাবনায় প্রশমিত হইয়াছে । 
নি ধীরে ধীরে বাজার নিকট উপনীত হইতেছেন। কিন্ত 
বরা!কে সহস৷ গর্ভবতী দেখিলে রাণীর হৃদয়ে প্রথমে যে ক্রোধাগ্মি 
পছলিত হওয়া স্বাভাবিক, ভারতচন্ত্র সেই প্রজলিত ক্রোধ গ্রদ- 
ন করিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল বিগত হইলে এই ক্রোধ ক্ষৃতিত 
ইয়া যেরূপ শাস্তপ্রক্তি ধারণ করে, কবিরঞ্জন সেই ক্ষৃভিত 
জাধেরই বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তত কিন বিগত 
«নাই, যাহাতে সেই কোপতাব ক্ষুভিত হইয়া পড়ে । ভারত- 
ভ্রকে সেইজন্য এই স্থলে কবিরঞ্জন হইতে উংক্ক্ট বলিতে হইবে । 

আমরা পূর্বে বিদ্যার যে আক্ষেপোক্তি উদ্ধত করিয়াছি, 
হাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, ভারতচন্ত্র করুণরসও কেমন উৎকষ্ট্ূপে 
ধন করিতে পারিতেন। কোটাঙ্লগের উৎসব-বর্ণনও কি চমৎ- 
রর! ভারতচন্ত্রের আদিরসগর্ভ কোন্‌ পংক্কিচয় তাহার সহিত্ত 
লামূল্া হইতে পারিবে ? 


কল্পনা ও রস। 


ভারতচন্দত্রের কোন জীবনীলেখক বলেন, "ভারতচন্ত্র-প্রণীত 
ব্যমধ্যে কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য দৃষ্ট হয় না।” ভারতচন্ত্ 
যর কল্পনাশক্কি ছিল কি না, তাহার বিদ্যানুন্দর-কাব্যে তাহা! 
কাশিত আছে। অন্নদা-মঙ্গল, মানসিংহ প্রভৃতি কাব্যে 
নার প্রাচুর্যোর অভাব না থাকিলেও আমরা বিদ্যানুন্নর-কাব্য 
হণ করিতেছি এই জন্ত যে, তাহা! লোকে অধিকতর পরিচিত 


বং অধীত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ছেলে, বুড়া! যুবা, মেঙ্কে 
৯২ | 
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পুরুষ প্রায় এমুত কেহই নাই ফিনি পড়িতে পারিলে, একবার বিদা 
স্ুনূর না পড়িয়াছেন, তাই, সর্ধজন-পরিচিত বিদ্যান্ন্দর হইতে 
ুষ্টাত্ত দেখাইয়! আমর! এই প্রবন্ধে আমাদের পক্ষ সমর্থন কি 
তেছি। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহন্দর মূল বিদ্যান্ুন্দর হইতে অনে, 
বিভিন্ন। কবিরগরনের বিদ্যানুন্দরেরও সহিত তুলনা করিলে, তাহার 
ঘটনাপরস্পরায় অনেক বৈলক্ষণ্য দুষ্ট হইবে । কবিরঞ্জন-বর্ণিত 
ঘটনার পরিবর্তে ভারতচন্ত্র যে সমন্ত ঘটনা কল্পনা করিয়াছেন 
তাহাতে তাহার বিশেষ কবিত্বেরই পবিচয় হইয়াছে । এ বিষা 
বিশদরূপে প্রদর্শন করিতে হইলে হীরা-মালিনীর চরির্র-বর্ণন। 
গ্রহণ করা আবশ্তক। 

বি দ্যান্থন্দরে যেমন হীরা-মালিনীর চরিত্র বিকাশ গ্রা€ 
হইয়াছে, এরূপ কাহারও নহে। বলিতে কি, কাব্যোল্লেখি 
অন্যান্য ব্যক্তিগণের চরিত্র নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। কি 
ভারতের হীরা-মালিনী প্রায় সম্পূর্ণ-চরিত্র। ইহাই বিদ্যানুন্ঃ 
উপন্তাসের একমাত্র চরিপ্র। মধ্যবর্তিনীর এরূপ চরিত্র আম 
কোন কাব্যে প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু এই চৰিত্রটা যে সম্পূর্ণ ভার 
তের, এমত কথা বলিতে পারি না। এই চরিত্রটী রামপ্রসাদ সে? 
হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদ সেনের মালিনী 
ভারতচন্ত্রের মালিনী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন । রামপ্রসাদ সে? 
যে মালিনীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, অনেক স্থলে দে! 
চরিত্রকে সংগুদ্ধ করিয়। লইয়া এবং তাহাতে শেষবর্থসংযো? 
ঘারা ভারতচন্ত্র তাহাকে দর্বাঙ্গন্বনর করিয়াছেন।* . 


«৭. ৯ একথা ১২৮১ সালের আঙ্ছিন ও কার্তিক মানের "আরাদর্শনে” বিপি' 
পে প্রতিপন্ন কর ইইয়াছে। 





কাব্য-ভারতচন্দ্রে! ১৯৩৫ 


বিদ্যা ও জুদারের সামাজিক বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল, তৎ- 
গর্নেও কবিরঞ্রন উপন্যাসকে বিস্বত করিয়া আপন নায়ক নায়ি- 
কাকে স্বর্গে না তুলিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। ভারতের গ্রন্থে এরূপ 
অস্বাভাবিক দৃপ্ত স্থান-প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি জানিতেন, তাহার 
নারক নায়িকার চরিত্র-বর্ণনে এমত কোন বিশেষ গুণের ব্যাখ্য। 
নাই, যে জন্য রামপ্রপাদের মত তাহাদিগের স্বর্গারোহণ-বর্ণনও 
সন্ঠবপর হইতে পারে। যেখানে প্রকতপক্ষে উপন্তাসের কল্পনা 
সমাপ্ত হইয়াছে, ভারতচন্ত্র সেইখানেই তাহাকে সমাপ্তি দ্িয়া- 
ছেন। বিদ্যাহূন্দরের গোপনীয় মিলনের পর বিদ্যার গর্ভ 
পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, সে কালের বৃত্বান্তে 
মামপ্রসাদ কোন বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তাহার 
সেই স্থলীয় উপন্তাসভাগ নীরস বলিয়। বোধ হয়। ভারতচন্্ 
কেমন কৌশল করিয়া, এই স্থলে সন্ন্যাসীর গল্পটি সংযোজনপূর্ববক 


উপন্তাসের বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন! সুন্নরই সেই সন্ন্যাসী 
হওয়াতে কল্পনা অধিকতর মনোহর হইয়াছে । বিদ্যান্গন্দরের 


মিলন-বিষয়ক সমস্ত বৃত্বান্ত ভারতীয় হীরার নিকট স্থগোপন 
থাকাতে, তাহার উপন্তাসের উপরি-উত্ত শ্থলের বৈচিত্য-সংঘটনের 
বিশেষ উপযোগিতা! ঘটিয়াছে। এই সমস্ত কল্পনায় কি ভারতচন্ত্রের 
কবিত্বশক্কির প্রকাশ হয় নাই? তাহার কি কল্পনা-শকির পরিচয় 
হয় নাই? যে সমস্ত ঘটনা-যোজনায়্ কাব্য-বর্ণিত ব্যক্তিগ্রণের 
হদয়তাব উত্তমরূপে -বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, এবং পাঠকের মনে সম- 
ভাবের উদ্দীপন করে, এমত সকল ঘটনা-যোজন! করা কবি- 
কল্পনার কার্য্য। সন্যাসীর গল্নটা সংযোজিত হওয়াতে, মালিনীয় 
কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাতাশঙ্কা, সুন্দরের প্রতি বিদ্যার প্রেমান্থরাগ, 


১৩৬ কাব্য-চিন্তা। 


স্বন্দরের রহস্ত-প্রিয়তা ও বিদ্যার প্রণয়-পরীক্ষা এবং রাক্তা / 
রাণীর হৃদরয়-তাব--এই সমস্ত বিষয় একদা! সুন্দররূণে প্রকাশি। 
হইয়াছে, অথচ আখ্যায়িকার বৈচিত্র্য সাধিত হওয়াতে সে! 
স্থলের উপন্তাসতাগকে অধিকতর মনোহর করিয়াছে । এবছি' 
কল্পনা-দ্বার৷ যদ্দি কল্পনাশক্তির পরিচয় না হয়, আমর। জানি 
মা, কিসে হইতে পারে? 

আমরা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি,রসবর্ণনায় ভারতচন্ত্রের বিলঙ্ষণ 
দক্ষতা লক্ষিত হয়। রসের উদ্দীপন এবং সেই উদ্দীপন 
দ্বারা হৃদয়কে বিমুগ্ধ ও আর করাই কাব্যের উদ্দেশ 
বিজ্ঞানশান্ত্র এক দ্বিকে মানবের যেমন জ্ঞানালোচনায় প্র 
আছে, কাব্য তেমনি অপরদিকে মানবের হদয়-রাজ্য অধিকার 
করিয়া আছে। বিজ্ঞান আমাদিগকে সত্য আনিয়৷ দেয়, কাবা 
সেই সত্যের দিকে মনকে আকুউট করে। বিজ্ঞান মনকে আলো- 
_ কিত করে,কাব্য হৃদয়কে গ্রমত্ত করে। কাব্য কিরূপে আমাদিগের 
 হৃদয়তাবকে বিচালিত করে ? কাব্য,ত্বুবেতে কম্ঠনা মিশায় এবং 
কল্পনাতে ভাব মিশায়। কাব্য, এমত সকল কর্নার স্থষ্টি করে, 
যাহাতে সেই কল্না-গ্রন্থত ভাবের বিকাশে মানব-মল 
বিমুগ্ধ না হুইয়া থাকিতে পারে না। সেই তাবদ্বারা কাব 
মানব-হৃদয়কে বিচালন ও প্রমত্ত করে। কল্পনাশক্তি কবির এই 
জন্ত প্রধান সহায়। যে হেতু, কল্পনা-শক্কির স্থগ্টি যেমন মানব- 
হদয়কে আকৃষ্ট করে, এমত আর কিছুতেই সমর্থ হয় না। এই 
সৃষ্টি ঘারা কবি, মানব-হৃদয়ে এক সময়ে এক তাবের উদ্দীপন 
করেন, আবার অপর কর্ন! হ্বারা সেই ভাব হইতে হৃদয়কে 
গ্রত্যাবন্তন করেন৷ এই প্রকার তাবোদ্দীপনকেই বস কহে। 


কাব্য--ভারতচন্দ্রে | ১৩৭ 


ধনা, রসসঞ্গারের প্রধান সাধন; ছন্দ তাহার অগ্রধান সাধন। 
করনা, রসের বৈচিত্র্য সাধন করে, ছন্দ কল্পনায় বৈচিত্র্য বিধান্‌ 
করে। ছন্দ,কল্পনাকে কখন গুরু, কখন লঘু, কথন উগ্র, কখন মৃদু, 
করিতেছে? এবং কল্পনা, কখন হৃদয়ে গভীর, কথন প্রমোদকর, 
কখন কঠিন, কখন তরল তাব সঞ্চার করিতেছে । ছন্দ 
কল্পনার ভাবকে কখন উঠাইতেছে, কখন নাবাইতেছে, কখন 
নাচাইতেছে, কখন নান তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করিতেছে । যেখানে 
যেরূপ করা আবশ্তক, তাহ। করিতেছে । কাব্যে ছনের প্রভাব: 
এতই অধিক। ছনোর জোরে কল্পনার রস বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। 
তারতচন্ত্রের কাব্যে এই গুণ গ্রধাণত লক্ষিত হয়। ৰ 

হীরা-মালিনীর চরিত্র শেষ হইলে পর বিদ্যাহন্দরের উপা- 
খ্যান প্রকৃত পক্ষে আরন্ধ হইল। এই আখ্যায়িকার পুর্বভাগে 
যেমন আমর! কেবল মালিনীর চরিজ্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া. 
থাকি, ইহার পুরোভাগে তেমনি আমাদিগের হৃদয় নানা রমে 
প্রযন্ত হইয়৷ উঠে। আমরা চরিত্র বিস্বত হই, কেবল ভাবের 
প্রাচুর্য্ মন পরিপুরিত হয়। নায়ক নায়িকার প্রেম হইতে রাণীর 
কোপভাব,. রাণীর কোপভাব হুইতে রাজার প্রচণ্ড রোষানল, 
রাজার রোধানল হইতে কোটালেরন আক্ষালন ও উল্লাস, 
কোটাঙলের উল্লাস হইতে মালিনী ও সুন্দরের নিগ্রহ ও নির্যাতন, 
তৎপরে নায়ক নায়িকার প্রতি অন্কম্পা ও তাহাদিগের সুখময় 
যিলন- বিদ্যান্তনর পাঠে এই সমস্ত বিবিধ তাবে হৃদয় 
পুলকিত এবং বিচলিত হইয়া উঠে। 

ভাবের বৈলিত্রয এই আখ্যায়িকাতাগের একমাত্র লক্ষণ নহে। 
তাবের পরিবর্তন এবং পরিণতিও বিশেষ দরষ্টব্য। টন! 


১৩৮ কাব্যচিন্তা । 


বিশেষের উদয়ে হৃদয়-মধ্যে কোন একটী বিশেষ ভাব প্রাধার 
লাত করে। সময় এবং অবস্থাতেদে এই ভাবের ক্রমশঃ ব্যত্যয় ব 
পরিবর্ধন অথবা পরিণতি ঘটে | যে ভাব প্রাধান্ত লাত করে, 
তাহা স্থায়ী ভাব, এবং তদধীন ভাবগুলি সঞ্চারী ভাব | বিদ্যার 
গর্ড সংবাদ শুনিবামাত্র রাণীর মনে যে স্থায়ী কোপভাব উদ্রিত 


"হুইল, তাহা বিবিধ সঞ্চারী ভাবে পরিণত ও পরিব্যক্ত হইয়াছে। 


প্রথমতঃ সেই সংবাদ শুনিবামাত্র দেখুন রাণী কি করিলেন. 


“শুনি চমকিয়া, চলে শিহরিয়া, 
মহিষী যেন তড়িৎ । 
আকুল কুন্তলে। বিদ্যার মহলে, 
উত্তরিল! গাঠরাণী।” 


_ রাপীহদয়ের এই চিত্রধানি কি স্বাতাবিক ! "গুলি চমকিয়া, 
. চলে শিহরিয়া”__গর্ভসৎবাদ গুনিবামাত্র রাণীর হৃদয় সহস। 

 চমকিয়া উঠিল ; পাছে সংবাদ সত্য হয় তাবিয়া তিনি শিহরিয়া 
 তড়িদ্গতিতে বিদ্যার নিকট উপস্থিত হইল্েন। আসিয়া 
_ ধখন সন্দেহ নিরাকরণ করিতেছেন, তখন দেখুন রাণীর কি 
. ভাব $-- 


“গালে হাত দিয়া। মাটিতে বসিয়া, 
অধোমুখে ভাবে রাণী | 

গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ, 
কহে, ভালে কর হানি 


, এই স্থলে রাণীর হৃঘয়ভাব যেন ক্ফটকবং প্রত্যক্ষ হইতৈছে। 
রাণীর সন্দেহ অপনীত হইল। সন্দেহ নিরাকরণের লে সঙ্গে 


কাব্য-_ভারতচন্জে । ১৩১ 


্টাহার কোপতাব গ্রজ্জপিত হইয়া উঠিল । তথন কি বলিতে- 


ছেন শুনুন ৪৮ 


/ওলে! নিঃশস্কিনী, কুলকলম্কিনী, 
সাপিনী পাপকারিণী। 

শশাখিনীর প্রার।  হরিয়া কাহায়। 
আনিলি গাকি, ডাকিনী ॥” 

উরে মোর ঘরেঃ বায়ু না সঞ্চরে? 
ইহার ঘটক কেব1। 

সাপের বাসায়, ভেকেরে নাচায়। 
কেমন কুটিনী সেবা। 

ন| মিলিল দড়ি, ন! মিলিল কড়ি 
কলম কিনিতে তোরে । 

আই ম| কি লাজ, কেমনে এ কাজঃ 


করিলি থাইয়া মোরে |” 
ইত্যাদি | 


বিদ্যার প্রতি কিয়ংক্ষণ তিরঙ্কারের পর খন এই কোপতাব 
একটু প্রশমিত হইয়াছে, রাণীর নিজের গায়ে যখন বাড়ি পড়ি- 
য়াছে, যখন রাণী বুঝিয়াছেন, এ গরল ফেলিবার যো নাই, খাই- 
বারও যে! নাই, গলায় ধরিতেই হইবে, তখন তাহা ক্ষোভ ও 
দুঃখের সহিত মিশ্রিত হইল । তখন তিনি বলিতে লাগিলেন £-- 


“রাজার ঘরণী। রাজার জননী 
রাজার স্বাগুড়ী হব | 

যত কৈছু সাধ।. সব হৈল বাদ, 
অপবাদ কত সব॥ 

বিদ্যার মাঁ-ছলে, যদি কেহ বলে, 
তধনি থাইব বিষ। 
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প্রধেশিব জলে, কাতী দিব গলে, 


পৃণিবী 1--বিদার দিস | 
ইত্যাদি | 


অনস্তর বিদ্যার মিথ্যা জরনায় রাণীর কোপভাব আরও 
উদ্রিক্ত হইল । তখন তাহার রাজার প্রতি সেই ভাব নিপতিত 
হইল। রাজার প্রতি কোপোজ্জলিত৷ রাজী নৃপতির শয়নমন্দিরে 
কি তাবে গমন করিলেন ও তথায় তাহার ঘন ডাকে সকলে 
কেমন চমকিয়৷ উঠিল, তাহা আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি 
কিন্তু বাজার নিকট বখন রাণী উপনীত হইয়াছেন, তখন বিদ্যার 
প্রতি জননীর ম্নেহ ম্বাভাবিক তাবে উদ্রিক্ত হইল। এজন 
তিনি রাজাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন ৫ 
“কি কহিব হায় হায়। জ্ত্ত আগুণ প্রায়, 
আইবড় এত বড় মেয়ে। 
কেমনে বিবাহ হবে, লোকধন্ম কিসে রবে? 
. দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥ 


ফ সং মং সঃ 
বিদযার কি দিষ দৌষ, তারে বৃথা! করি রোষ। 
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে ।” 

ইত্যাদি। 


_ উল্লিখিত কতিপয় দৃশ্তে রাদীর যে কোপতাব প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা কেমন উঁজ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে ! এই সমুদায় 
কম্সনায় কেবল রাণীর চিত্তচাঞ্চল্য চিত্রিত হইয়াছে এমত নহে, 
এতদ্দারা পাঠকের হৃদয়ও নিশ্চিয় সমভাবে এবং সয-বেদনায় 
উদ্বেলিত হয়। তাহার হৃদয়ে রামীর কোপতাব অস্ধিত হইয়া 
যায়। রামীর সমুদায় চিতর্থারা গাঠকের মনে যে একটা স্থায়ী 
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ভাবের উদয় হয় তাহাই উদ্রিক্ত করা কবির উদ্দেগ্ন । এই ভাব 
প্রশ্ঠাবর্তন করিতে হইলে কবিকে অন্যবিধ কর্পনার স্থষ্টি করিতে 
হয়। কল্পনার প্রাবল্যা-নিবন্ধন যে পরিমাণে হৃদয়ে তাবেরও 
প্রাবল্য হয়, সেই পরিমাণে ভাবান্তর ঘটে । পাঠক এক সময় 
বিদ্যন্ুন্দরের প্রণয়ভাবে বিমুপ্ধ ছিলেন; যখন বিদ্যার গর্ত হইল, 
তখন অপর দৃশ্ঠ সকল তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া অন্যবিধ 
তাবোদয় সংঘটন করিল। এই এক প্রকার ভাব হইতে তাবা4 
স্তরে হৃদয়কে প্রত্যাবর্তিত করার নাম ভাবের বৈচিত্য-সাধন 
এবং এক ভাবের নানাবিধ সঞ্চারী অবস্থা-ঘটিত রগাস্তর দা 
শন করাকে ভাবের পরিণতি কহে। এই দ্বিবিধ রসবর্ণ 
ভারতচন্দ্র নিপুণ ছিলেন । 


স্থায়ী রস ও অধ্যয়ন-ফল। 


ভারতচন্ত্র যখন যাহা বর্ণন করিতেন, তাহী স্বাভাবিক ; 
তাহাতে অচিরা হৃদয়ভাব উদ্বোধিত করিয়া দেয়। তাহার 
তাববর্ণনা পড়িবার সময় আমাদিগের ম্মরণ থাকে না যে, আমরা 
কিছু অধ্যয়ন করিতেছি । এই বর্ণনাসমূহ এরূপ সরল অথচ 
অনুরূপ ভাষায় ও ছন্দোবন্ধে বিরচিত যে, পাঠ-মাত্রেই তথ্ধিযয়ক 
হৃদয়-তাঝ আমাদ্দিগের মনে সহজেই প্রতিভাত হইয়া! পড়ে। 
পড়িবার সময় মনে হয়, আমর! যেন একথানি চিত্র দেণিতেছি। 
এইরূপ এক একটা ভাবসঞ্ধারী বর্ণনা এক একটি কল্পনা । আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি, জ্ঞানোদ্রেক অথব! জ্ঞানের বিশুদ্ধি সাধন কর! 
কবি-কল্পনার তত উদ্দেস্ত নহে, কিন্তু রসের সঞ্চার করাই তাহার 
প্রধান উদ্দেপ্ত। ভারতচন্ত্র ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। প্রাণস্বরূপ 
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আমরা তথ্বিরচিত মানসিংহ-কাব্য হইতে কতিপয় পংক্কি উদ্ধত, 
করিতেছিঃ__ 

“পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি। 

কিন্ত সে, সকল লোকে বুঝিবারে তারি ॥ 


সু নং রং ৪ সং ৮০ 
প্রাচীন পঙ্গিতগণ গিয়াছেন কয়ে। 
যে হৌক দে হৌক ভাষা, কাব্য, রস লয়ে ॥” 
বাস্তবিক, ভাবের উদ্রেক করা, এবং অনুন কিছুকাজের ভন 
হৃদয়ে ভাবের স্থায়িত্ব বিধান করা কবিকল্পনার উদ্দেশ্রা। থে 
কাব্যে যতগুলি ও যত প্রকার কল্পনা থাকে, তং পাঠে ততগুলি 
ও ততপ্রকার তাব উদ্রিক্ত হয়। সেই সমস্ত ক্রমসঞ্চারিত ভাব 
পরিশেষে যে স্থায়িভাবে পর্য্যবসিত ও পরিণত হয়, তাহাই রস ও 
কাব্য-পাঠের ফল এবং তারাই কাব্য-বিশেষের পরীক্ষা হয়। 
এই পরীক্ষায় তারতচস্দ্রের বিদ্যান্ুন্দর-কাব্য তাহার অন্নদামঙ্গল 
প্রভৃতি কাব্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া ঈাড়াইয়াছে। ভারতচন্ত্র নিজ 
. ক্ষখাতেই ধরা পড়িয়াছেন। তাহার বিদ্যান্ন্দরের অধায়ন-ফল 
অতি জঘন্ত। সেই কাব্যে জ্জিয়িক প্রেম-কল্পনা! যে স্থায়ী রসের 
সঞ্চার করে, তাহাই অধ্যয়ন-ফলম্বরূপ শেষে ঈাড়াইয়া যায়। 
কারণ, সে কল্পনার রস গ্রন্থের উত্তর উত্তর কল্পনা-দ্বারা মন্দীভূত 
বা প্রতিহত হয় নাই। পরবর্তী ঘটনা সকল সেই গোপনীয় 
 প্রেমেরই প্রতিফল মাত্র। একই স্থায়িতাব ও রস বরাবর চলি- 
যাছে। সেই রসেই কাব্য প্লাবিত,ম্তরাং তাহা পাঠকের চিন্তকেও 
প্লাবিত করে। অধ্যয়ন-ফল স্বরূপ তাহাই স্থায়িতাবরূপে পাঠকের 
মনে অঙ্কিত হইয়া.যায়। সে অঙ্কন কিছুতেই অপনীত হয় নৃ!। 
যে অস্কনে বিদ্যান্নদর পাঠকের মনে চিরদিন বিদ্যমান 
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থাকে, তাহাই তাহার অধ্যয়নফল। এই অধ্যয়ন-ফল নিতান্ত 
নিন্দনীয় । 


ভারতচন্দ্রের কবিত্ব ও প্রতিভা | 


ভারতচন্ত্রের কবিত্বশক্তি লইয়া এক্ষণে অনেক স্থলে অনেক 
তক বিতর্ক হইয়। থাকে । অনেকে তাহাকে কবি বলিয়াই স্বীকার 
করেন না। মনোহর এবং চমৎকার পদবিষ্তাস করিবার শক্তি 
ব্যতীত তাহাকে অন্ত কোন উচ্চতর শক্তির গৌরব প্রদ্ধান করিতে : 
কেহ কেহ প্রস্তত নহেন। ভারতচন্ত্রকে ধাহারা কবি বলেন 
না, তাহারা অনেক কবিকেই কবি বলিবেন না। তাহাদিগের 
মতে ভবভূতি, কালিদাস এবং তদনুসঙ্গিগণই কবি। যে অর্থে" 
ভবভূতি এবং কালিদাস কবি, সে অর্থে নিশ্চয় ত'রত- 
চন্ত কবি নহেন। ভবভৃতি এবং কালিদ্াসের কবিত্ব ভারতচন্ত্রে 


পরিদৃশ্ঠমান নহে। কিন্তু ভারতচন্ত্রের কবিত্বও ভবভূতি এবং 


কালিদাসে দু'টি হয় না। বাস্তবিক, ইহাদিগের কবিত্ব বিভিন্ন 
প্রধালী-গত ছিল। তবভূতি ও কালিদাস যে শ্রেণীর কবি 
ছিলেন, সে শ্রেণীর মধ্যে তাহারা নিশ্চয় শ্রেঠত্ব লাভ করিয়া- 


ছিলেন। ভারতচন্্র যে শ্রেণীর কবি, সে শ্রেণীতে ভারতচন্ত্র 


নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ। এক শ্রেণীর কবিত্ব, অপর শ্রেণীর কবিত্ব অপেক্ষা রা 


উচ্চতর হইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চতর শ্রেনীতে হারা নিয়পদ 


গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগের কবিত্বশক্তি অপেক্ষা, হীনশ্রেণীর. 
উচ্চতম-পদগ্রাহিদিগের কবিত্বশক্তির গরিষ্ঠত| অব শ্বীকার 
করিতে হইবে। ইছাদিগের কবিত্বশক্কি বিভিন্নগ্রকৃতিক, ইঠা- ূ 
দিগের কাব্য বিতির্রধ্াক্রান্ত, ইহার! কাব্য-দাহিত্যে এক বিভি্ 


১৪৪ কাব্য-চিন্তা | 


আদর্শ প্রদান করিয়া গিয়ছেন। এই আদর্শের যাহা গৌরব, 
এবং গুণ, তজ্জন্ত ইস্টারা নিশ্চয় পুজ্য এবং সহদয় জনগণের 
কতজতা-ভাজন। 
'ধিনি স্বহদয়ের সৌন্দর্য্যান্থভাবকতাদ্বারা বাহ্জগতের সৌনর্যো 
বিষোহিত হয়েন, যিনি হ্বকীয় অন্তর্নিহিত মহত্ব-অন্ভাবকতা 
শক্তি ছার! প্রকৃতির ওদার্য্য, মহত্ব এবং প্রকাগ্ডতায় চমতরুৃত 
হয়েন, স্বকীয় হৃদয়ের ভাবগ্রাবল্য হেতু, মানবীয় এবং বাহ্‌- 
প্রকৃতির প্রবলভাবসম্পন্ন দৃশ্ঠের সহিত ধাহার সহান্থৃভূতি জন্মে, 
তাহার! সকলেই উচ্চদরের স্বাভাবিক কবি। তাহারা প্রক্কতির 
সৌনা্্ বিমোহিত হুইয়৷ জগৎকে পরম সুন্মর ও রমণীয় বেশে 
সঙ্দিত করেন, প্রকৃতির মহত্বে পূর্ণ হইয়া ত্রিসংসার নিজ 
উদ্দাত্ততাবে পরিপূর্ণ করেন, এবং প্রন্কৃতির ভাববেগ অনুভব 
করিয়া ত্রিজগৎ নিজ ভাবে কাপাইয়া৷ তুলেন। এইরূপ কবি 
কালিদাস, এইরূপ কবি ভবতূতি এবং এইরূপ কবি লর্ড বাইরণ। 
ইহারা সকলেই উচ্চদরের কবি। ইহারা প্রত্যেকেই এক এক 
গুণে শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের সৌনরর্;, তবভূতির উদদাত্তভাব এবং 
বাইরণের তাববেগে কে না বিচলিত হয়? বা্ধীকি, 
ব্যাস, সেক্সপিয়ার, মিপ্টন, হোমর প্রভৃতি মহাকবিগণ এই 
ত্রিবিধ গণেই একদ। ভূবিত ছিলেন। তাহাদিগের কাব্যে 
আমরা প্রকৃতির প্রভাব সম্যক অনুভব করি। প্রকৃতির মধ্যে 
যাহা কিছু সুন্দর ও রমণীয়, যাহা কিছু উদাতত ও মহান, যাহা কিছু 
ভাবসম্পন্ন ও মোহকরী, তাহাদিগের কাব্যে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। তাহারা প্রন্কতির সরলতা, সৌন্দর্য্য ও মহত্ব--এই সমস্ত 
ভাবই চমতকৃত হইয়া দর্শন করিয়াছেন। দর্শন করিয়া সেই 
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পরলভা, সৌনধ্্য ও মহবে এতদূর পুলকিত হইয়াছেন যে, যে 
ঠাহাদিগের নিকটবর্তী হইয়াছেন, ত্াহাকেই সেই তাবে পুর্ণ 
করিয়া তুলিয়াছেন। তাহারা প্রকৃতির প্রভাব, সুধু ইন্্িয়ে 
না, জ্ঞানে ও. হৃদয়ে অন্তব করিয়াছেন। তাহার! নিজ 
গদয়ের সৌন্দর্য, মহত্ব, এবং ভাববেগ আবার জগন্য় ব্যাধ 
করিয়াছেন। তাহারা প্রকৃতির চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ভাব 
সকল লক্ষ্য করিয়াছেন । মানবের সর্ব সময়ে এবং সর্ব স্থানে 
যে নিত্য অবস্থা ও ভাব, তাহাই তাহার! প্রদর্শন করিয়াছেন। 
ঠাহাদিগের কবিত্ব শক্তির প্রভাব সকলেই ল্পন্টাতিধ!নে অন্থতব 
করিয়া থাকেন। আমরা ভারতচন্ত্রকে এরূপ ববিত্ব-শকির 
গৌরব দিতে প্রস্তুত নহি। 

তারতচন্ত্র প্রকৃতিকে ভিন্নভাবে দেখিতেন। তিনি প্রকৃতিয় 
মুখচ্ছবি কৃত্রিম শোভায় শোভিত করিয়া দেখিতেন। মনে 
করুন, তবভূতি, কালিদাস এবং ভারতচন্ত্র এই তিন জনেই 
দেশভ্রমণে বিনির্গত হইয়াছেন। যেখানে প্রকাণ্ড পর্বতমাল! 
গগন ভেদ করিয়া মানবদৃষ্টি অবরোধ করিয়াছে, যেখানে বৃহ 
তারণ্যানী হরিছর্ণে দেশ আচ্ছাদিত করিয়াছে, যেখানে জল- 
গ্রপাত ভীষণরবে বস্রনিনাদ উৎপাদন করিতেছে, ধে কোন 
পে স্বতাবের মহন বিদ্যমান আছে, তবৃতি সেই স্থলে ক্ষণিক 
থিৃষ্টিতে ভাবুকের মত নেত্রপাত করিবেন, এবং সেই সমস্ত 
ৃক্টের এমত চমতকার চিত্র-সকল প্রদান করিবেন, যাহাতে 
মানবমনে তাহার শ্বকীয় হদয়তাবের সমভাব উদ্বোধিত করিয়া 
দিবে। কালিদাস ভ্রষণ করিতে করিতে সেই গর্বাতমালার, 
রমণীয় প্রদেশ, অরণ্যানীর কুহুমিত তরু ও ভুন্দর লতাকুঝ। 


১৩ 


১৪৬ কাব্য-চিন্তা । 


মুকুতাসাশ নির্বরের বারিবিন্দু এবং যাহাতে শ্বভাবের রণ, 
তা, মাধুরী ও লাবণ্য অনুরঞ্জিত আছে, তাহাই তাবুকের মত 
কবির নয়মে ক্ষণিক অবলোকন করিবেন এব! সেই সমস্ত দূরের 
সৌন্দর্য্য নিজ কায্যে বিকশিত করিবেন। কিন্ত ভারতচন্ত্র বি 
করিবেন? তিনি ভ্রযণ করিতে করিতে দেখিবেন, কোথ্য 
একটা শোতনীয়৷ নগরী আছে, কোথায় উদ্যানশোভা সৌধ. 
রাজির সৌন্দর্য্য পরিবর্ধন করিতেছে এবং কোথায় তীর্ঘধামে; 
তটিনীতীরে দেবমন্দির-শ্রেণী চন্ত্রপ্রতায় বিরাপ্রিত আছে 
তিনি কাক্ধীপুর ও বর্ধমান এই ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসিয় 
বর্ধমানের শোভ। চিন্রাঙ্কিত করিষেন। তাহার কৈলাসধাম, 
বিদ্যাধর ও অপ্লরাগণের বাসভূমি। তাহা কোটি-শশি-শোভায 
পরিশোতিত। সেখানে সকলেই স্থধাপান করে। সেখানে 
ত্রিগুরারি মণিঘয্স বেধীর উপর উপবিষ্ট । সেখানে কল্পতরুতে 
স্থবর্ণযয় ফল ফলে। দ্বেশ-পর্ধ্যটনে এই তিন জনের প্রত্যেকেই 
এক এক বিশেষ, প্রয়োজন সাধন করিতেছেন । এই তিল 
জনের চিত্র একত্র করিলে তবে আমরা পর্যযটিত দেশের সম 
চিত্র লাভ করিতে পারি। সাহিত্য-সংসারেও এইরূপ । 
কালিদাস, শকুন্তলার স্বাভাবিক নিরলঙ্গ,ত সৌন্দর্য যেমন 
বর্ণন করিয়াছেন, ভারতচন্ত্র তেমন পারিতেন না । যে তাপস- 
কন্তা শকুস্তলা জন্মাবধি বনবামিনী এবং যিনি সংসারাশ্রযের 
সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ, মেই শকুত্তলার হৃদয়-সারল্য,_যে 
শকুন্তল। প্রেমাহুরাগ কিরূপ কিছুই জানিতেন না, সেই শকুস্বলার 
নির্ঘল প্রেমাবেগ,_ঘে শকুস্তলা কখন জনসমাজের কুটিলতা 
এবং হৃপতিগণেয় প্রক্কৃতি ও ব্যবহার অবগত লহেন, সেই 
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'ুম্তলার বিশ্বস্তহৃদয়তা,_এবং যে শকুস্তল। কুরঙ্গশিশুর শ্সেহে 
ও বনলতার মমতায় সকলের চিত্ত আর্দ্র করিয়াছেন, সেই 
কুম্তলার কোমল প্রকৃতি, কালিদাস যেমন সুকুমার তুলিকায় 
ঠরিত করিয়াছেন, ভারতচন্ত্র তেমন পারিতেন না। ভারত- 
দ্র যদি শকুন্তলার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, যেখানে শকুন্তলা ছু্ব- 
বব সহিত মিলিত হইয়াছেন, যখন শবকুস্তল! রাজপগ্রকতি 
লক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যখন শকুন্তলা রাজরমহিযীবেশে, 
'জপ্রাসাদে অবস্থিত হইয়া এরশ্বর্য্যের উদ্মত্ততায় অরণ্যাশ্রম 
বন্বতপ্রায় হইয়াছেন, যখন শকুস্তলা পৃথিবীর কুটিলতা ও 
শাকের আচার ব্যবহার কথঞ্চিত বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন 
কুম্তল। কেমন ছুত্নস্তের নিকট তাপদকুমারী বনবাপিনী 
জিয়া পুনয়া় আলবালে জল মেচন করিতে করিতে 
ঘন্তের মনোহরণ করিতেছেন, তারতচন্ত্র তাহাই দেখা- 
তেন। তারতচন্দ্র দেখাইতেন, কালিদাসের মিরলঙ্ক তা 
সুম্তলা এখন রাজমহ্ধীবেশে কেমন মমোহরা হইয়াছেন, 
পন রাজপরিজ্নবর্গের কুটিলতায় বপ্ত সরলতা কেমন বিনষ্ট 
ইয়াছে, এখন তিনি হয় ত সপত্রীর মমতা-জাল তেদদ করিতে 
শক্ষা করিতেছেন, হুশ্বস্তকে কখন প্রকোপবাক্যে লাঙনা 
ঢবিতেছেন এবং কখন তাহাকে মন্ত্রণাবাক্যে আবদ্ধ করিতে- 
ছন। এখন আর দে শকুম্তলা মাই। ঘনবালিনী বালিক! 
'ধন রাজনহিধী ও গৃহিণী হইয়াছেন। তারতচন্ত্রযানবগ্রকতির* 
ক বিশেষ ভাগ চিত্রিত করিতে পারিতেন। তিনি 
নব-প্রক্কতির অনিত্য তাব ও বিশেষ ধর্ণপকগ উত্তযন্ধপে পরর্শন 
চরিতে পারিতেন। 
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তারতচন্্র মানবপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ অবস্থা প্রদর্শন করে 
নাই। নানাবিধ অবস্থায়. মানবপ্রক্কৃতি যেরগ কার্য ক 
, মানবের হয় যে প্রকার ভাব ধারণ করে, তাহা ভারতচ্ে 
বর্ণনীয় ছিল না। নৃপতি যদি প্ররুত-প্রস্তাবে তিখারী 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই ভিখারীর অবস্থা ও হৃদয়তাব ব 
করা তারতচন্ত্রের বিষয় নহে। তারতচন্ত্র যদ্দি কখল তিথার 
বর্ন করেন, সে তিখারী কৃত্রিম ভিখারী, তাহা নৃপটি 
ভিখারীর বেশধারী মাত্র। তাহার অন্নদা কখন বৃদ্ধীবেশ 
ধারিণী হইতেছেন, বৃদ্ধা কখন অন্পূর্ণারূপে আবির্ভূ? 
'হইতেছেন। রাজকুমার কখন সন্ন্যাসী সাজিতেছেন, স্যার 
কখন রাজকুমার হইতেছেন। হুরবস্থা ও ছুঃখে মানং 
প্রকৃতি কিরূপ ভাব ধারণ করে, ভারতচন্ত্র তাহা প্রদর্শন করি 
গারিতেন না। তিনি মানবের খেয়াল ও তামাসা, তাহার দূ: 
ও জণাক জমক, তাহার আড়ন্বর ও বেশভূষা, এই সমস্ত যথায 
বর্ণন করিতে পারিতেন। ভারতচন্ত্র রাজসতার কবি। স্তর! 
তিনি রাজ! ও বাদসার প্রকৃতি, অভিরুচি, এশ্বরধ্য এবং ক্ষম 
প্রভৃতির বর্ণনা করিতে আনন পাইতেন। তাঁহার এই নরম 
_ বর্ণনা এক এক খানি চিত্রফলকসদৃশ | এই্বর্যযশীলী জনসমাজে 
যে সমস্ত দোষ ও গুণ এবং তদ্ববন্থ জনগণের প্রকৃতি ও হদ্বয়ভা 
তিনি অতি চমৎকারভাবে বর্ণন করিয়াছেন তিনি উর্ধতন ছন 
পমাজের ব্যবহার,রীতি ও নীতি স্থদররণে প্রদর্শন করিয়াছেন 
রাজকীয় কবি হইয়। তিনি রাজকীয় বিষয় সমস্ত অবগত ছিলে? 
এবং সেই সমস্ত বর্ণনায় হ্থক্ষ ছিলেন। কালিদাস এব 
তবভৃতিও ত রাজকীয় কবি ছিঙ্সেন, তথাপি কহাদিগের প্রতিত 
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উন্ন তাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল । রাজসভার মধ্যে থাকিঘ্বাও 
ঢহার| প্ররূতির বিশাল ক্ষেত্রে 'কল্পনাবলে রমণ করিয়া 
বড়াইতেন। কিন্ত ভারতচন্দ্রের কল্পনা তেন রাজসত।, রাজ- 
বহার, রাজধানী, রাজৈশ্বর্য্যের ধূমধাম, খেয়াল ও তামাস। 
প্রভৃতি বাজাড়ম্বর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ভারতচন্ত্র রাজসত। ও 
৮ংগ্রভাব ঘে প্রকার যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন, অধ্যয়ন করিঝার্‌ 
মর অগ্রমান হয়, যেন ঠিক রাঙ্গপভামধ্যে আমরাও উপস্থিত 
মাছি । তিনি দেবপভাকেও মান্ধী রাজসতারূপে বর্ণন। করিয়। 
শয়াছেন | রাজপারিষ্দগণের প্রকৃতি ও ব্যবহার, সৈন্তের সমা- 
বেশ, সৈগ্ভগণের যারা, হুর্গ ও রাজপ্রাসাদ প্রৃতির বর্ণন। তাহার 
কবিত্ব-শক্তির বিষয় ছিল । রীর্ধ্য এবং পূমধাম সহজেই তীহার 
করনাকে আকৃষ্ট করিত । 

ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির প্রক্কৃতি এক্ষণে বোধ হয়, অনেক 
পরিমাণে বিশদ হইয়াছে । যে উচ্চতর শ্রেণীতে ভতবভূতি, 
কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সে শ্রেণীতে 
আমরা ভারতচন্দ্রকে বসাইতে চাহি না । কিন্তু ভারতচন্দ্র ষে 
শেনীর উচ্চাসনে উপবিষ্ট আছেল, ৩/পদোচিত সম্মান- 
লাভে তিনি নিশ্চয় যোগ্য পাত্র । | 


প্রপাদী প্রতিতা। 


পূথিবীর সাহিত্য-সংসারে পারমার্ধিক কবিতায় রামপ্রসাদের 
পদাবলী এক অপূর্ব পদার্থ । কোন জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারে সেরূপ 
ররনরাজি বিরাজিত নাই। প্রসাদী পদাবলির প্রক্কৃতি ও বিশেষ 
ধর্ম আর কোন প্রকার ধর্শ-সঙ্গীতে বিদ্যমান দেখা যায় না। 
রামপ্রসাদ সেন এক শ্বতন্ত্র ধরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, 
প্রতিতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই আপন আপন নূতন পথ আবিষার 
করিয়া লয়েন। তাহাদিগের হদয়তাব ও চিন্তা এক নূতন 
গথে প্রবাহিত হয়। সুতরাং সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা এক নূতন 
তাবে বিকসিত হইয়া পড়ে। 

রামপ্রসাদ সেনের কল্পনা! অতি তেজধ্িনী ছিল। তাহার 
কল্পনা সম্মুখে যাহ। প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়া স্বর্ণ 
মঙিত করিয়াছে । তীহার কল্পন। পার্ধিব সুন্দর পদার্থের অন্থে- 
ধণে ব্যস্ত হয় নাই; দেখে নাই, কোথায় কুম্থমিত কুঞ্জবন, স্বচ্ছ 
সরোবর, ভীষণ জলপ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্বতমালা ও মনোহর 
শশ্বক্ষেত্র। সে কল্পনা সম্মুখে যাহাই দেখিয়াছে, তাহাই অব- 
লম্বন করিয়া একটা একটা মনোহর সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়াছে। 
রামপ্রসাদ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানের বিষয় তাহার 
কল্পনাকে অমনি আকু করিয়াছে। রামপ্রসাদের কল্পন! যেন 
নিয়তই জাগরিত রহিয়াছে । জাগরিত থাকিয়া যাহা কিছু 
 দেখিয়্াছে, অমনি তাহাকে সাস্বিকতাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে; 
পৃথিবীর সামান্স ধূলিরাশিকেও নুবর্ধে মিঞ্সিত করিয়াছে । রাম- 
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প্রসাদ যে দৃশ্তের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতে যে কেবল আপন 
ঈদয়ের সাত্বিকভাব আরোপিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহাকে 
প্রধানতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। প্ররুতি কবির চক্ষে 
করপ দেখায়, তাহাই যদ্দি বিকশিত করা কবিত্বের ধর হয়, 
মপ্রসাদের সৃঙ্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অতাব নাই। রাম- 
পসাদের হৃদয় ধর্মপরায়ণ ছিল, তাহার মন কল্পনায় পরিপূর্ণ 
ইল। রামপ্রসাদদ যাহা দেখিতেন, প্রথমে তাহার হৃদয় তাহাতে 
মাক হইত; হৃদরের আকর্ষণে তাহাতে ধর্মভাব প্রতিফলিত 
ইভ) তৎপরে কল্পনার উজ্জন অলঙ্কারে তাহ! বিভূষিত হইত। 
যন্ষুদ্র জগতে রামপ্রসাদ বাস করিতেন, তাহার চারিদিকস্থ 
ব্দীয় পদার্ধকে তিনি সাতিকভাবের কল্পনা দ্বারা পরিপূর্ণ 
রিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত জগতের উপর আর একটী নূতন 
?গব সৃষ্টি করিয়াছিলেন । রজতময়ী পার্থিব প্রকৃতিকে তিনি 
গকভুষণে মগ্ডিত করিয়াছিলেন। কঠিন মৃত্তিকাময় জ্ষগৎকে 
উনি ইন্ত্রজালে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন । তিনি প্রকৃতির কর্ণ- 
হরে এক নূতন সঙ্গীতধ্বনির অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন । 
ধকৃতিও তাহার নূতন গীতে বিমুগ্ধ হইয়াছিল ; বিমুগ্ধ হুইয়। সেই 
ান চারিদিকে প্রতিধধনিত করিয়াছিল । তিনি বাবদীয় 
[মান্য পদদার্থকে ধর্থশান সঙ্গীত করিতে শিক্ষ। দিয়াছিলেন। 
নাজিও "আমরা সেই সমস্ত যৎসামান্ত পদার্থের সমীপে উপনীত, 
ইয়া বামপ্রদাদের সঙ্গীতে যেন উদ্বোধিত হইয়া গাহিয়! 
টঠি $__ 


“মা আমায় ঘুরাবি কত? 
কলুর চৌোকঢাক। বলদের মত | 


১৫২ কাব্য-চিন্ত। | 


ভঙ্গের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দ্রিতেছ অবিরত | 
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'ট! কলুর অনুগত ? 
ছুর্গা ছুর্গ। ছুর্গ! ঘলে, তরে গেল পাগী কত। 
একবার খুলে দেম! চ'গের ঠুলী, দেখি তোমার অভয় পদ ॥ 
কুপুজ অনেকেই হয় ম!, কুমাত। নয় কখন ত। 
রামপ্রসাদের এই আশ। ম|, অস্তে থাকি পদাীনত।” 
“মন তুই কৃষি-কাঁজ জানিস্‌ না। 
এমন মানব জমিন্‌ রইল পতিত, আবাদ করলে ফল.তে৷ সো | 
কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না । 
সে ষে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম থেসে না! 
অদা অব্য শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবেজান না! 
এখন আপন ভেবে, যতন করে, চুটয়ে ফসল কেটে নে না । 
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেঁচ না। 
ওরে, এক যদি না পারিস্‌ তুই, রাম প্রসাদকে ডেকে নে না” 
রামগ্রসাদের যে প্ররুতই অসাধারণ প্রতিভা ছিল, তাহ 
তাহার জীবনের একাট ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়। তিনি যধ? 
মুৃহরিগিরিতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাহার কল্পনা ও প্রতি 
অরে অনে বিজ্ষরিত হইতেছিল। কোন ম্বধিবর-সম্বন্ধে ৫ 
কথা উল্লিধিত আছে, যে তাহাকে যদি স্যালীস্বরীর প্রসা 
রিত ক্ষেত্রে পরিবর্জন করা হইত, তথায়ও তিনি যশে 
পথ খুজিয়া লইতেন) বামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সেই" গাথ" 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রামপ্রসাদ ঘোর বিষয়ীর জমিদার 


* হিন্দুশান্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, মানুষের চিত্তপুরুষ মায়ামোহে আছ 
ও অন্ধ হইয়া! জম্মজন্মাস্তর ঘুরিয়া বেড়ীয়। এই মোহ না কাটিলে ভাহ 
ভগবদ্র্শন হয় না| ভগবদর্শনে তাহার মায়ামোহ হইতে মুক্তি হয 
রামপ্রসাদ সেই মুক্তির প্রয়াসী হইয়া এই গীত বাধিয়াছিলেন | 


সপ পপ সি৮৭৯, ০ ৩.৮ 
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দেরেস্তায় মুহুরিগিরিতে নিষুক্ত হইলেও তিনি নিজ প্রতিতা এবং 


'নদ্গিক কলনাশক্তির শির্শনের সরণি প্রক্কটননপে উদ্ভাবন করিতে 
ইলেন। সেখানেও তবিলদারের নিকট প্রকৃত ধনরাশি সঞ্চিত 
দেখিয়া পার্ধিব ধনের অপারতা ও তবিলদারদিগের বিশ্বাস- 
ঘাতকত। কেমন চধৎকার একটি গীতে প্রকটিত করিয়াছেন $-- 
“আমায় দেও মা তবিলদারী, আমি নিমক্হারাম নই শঙ্বরী।” 
আবার যখন তিনি গাহিলেন ৫ 

“পদরত্বভাওার সবাই লুটে, ইহা আমি সইভে নারি | 

তশাড়ার জিম্ম। যার কাছে মা, সে যে ভোল। ত্রিপুরারি । 

শিব আশুতোষ স্বতাব-দাত1, তবু জিন্ম। রাথ স্ঠারি | 

অধ্কমঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারি | 
আমি বিনা মাইনায় চাকর্‌, কেবল চরণধূলার অধিকারী)” 
তখন তাহার পরযার্থ-ধনের লালদ। যে কত বলবতী, তাহ। 
বিলক্ষণ প্রতিপার্দিত হয়। এই সর্বগ্রাসী পারমার্ধিক আকা- 
ক্ষার মহৰে তাহার স্বামী স্তপ্তিত হইয়। গেলেন । প্রদাদকে তির- 
্কার করা দুরে থাক, তেমন সাধুজনকে কিরূপ পুরুস্কার দিবেন, .. 
তিনি তাহারই কল্পনা করিলেন। যেজায়গিরের জন্য গ্রমাদ 

লালায়িত ও শিবের প্রতি ঈর্ধাপ্থিত, সে জায়গির প্রদান 
করিবার তাহার ক্ষমতা ছিল ন। বটে, কিন্ত যাহাতে প্রসাদ 
২ সেই জায়গির-লাতে কৃতার্থ হইতে পারেন, তাহার উপায়- 
বূপ প্রসাদকে একটি স্বাধীনবৃত্তি প্রদান করিলেন। প্রসাদের 
সঙ্গীতে যেমন তাহার পরমার্থলালসার মহত প্রকটত হইয়াছিল, 
তাহীর স্বামীর এই গুণগ্রাহিতার নিদর্শনে ততোধিক খঁদার্যয 


প্রকাশিত হইল। 


১৫৪ কাব্য-চিন্তা । 


প্রসাদী কবিত্ব। 


রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাহার সাধকত্বের ও কবিকে 
অমোঘ নিদর্শন। রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্যের লক্ষণ হঃ 
তবে বামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী 'একখানি চমৎকার কাবা' 
বাঙ্গালা ভাষায় ভাহা এক অদ্বিতীয় কাব্য। সে কাঝা 
শান্তি-রূসের প্রত্রবণ এবং সে প্রন্রবণ কল্পনা-লতিকায় সুশোভিত 
রামপ্রসাদ হৃদয়কে মাতাইয়া তোলেন, তাহার ভজ্িরসে 
তাহার সঙ্গিতাবলী যে তক্তিরসের আধার, তাহা বিষয়ীঃ 
রাঙ্দসিক তক্তি নহে,_যে রাজসিক তক্তি কেবল বাহ জাক 
জমকে প্রকটিত হইতে চায় ; কিন্তু তাহ প্রকৃত সাধকের সাকিব 
ভক্তি। যে প্রগাঢ তগবন্ূক্তিতে পুর্ণ হইয়া রামপ্রসাদ সমুদা! 
ধনসম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়া বিরাগী হইয়া গিয়াছিলেন 
তাহা কি প্রকৃত সান্বিক অন্থরাগ নহে? তাহা হৃদয়ের ভক্তি 
মুখের তক্তি নহে। সেই সান্ধিক তক্তির সহিত বিষয়িগণের 
রাজছদিক ভক্তির কিরূপ প্রভেদ্, তাহা এই লঙ্গীতে প্রতীত 
হংতেছে ৪ 


“মন তোর এত তাবন! কেন? 
জয় কালী বলে বস্‌ না ধ্যানে । 
জ'কজমকে ক'রলে পুজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে, 
আমি লুকিয়ে মায়ের ক'রৰ পূজা, জানবে নাক জগজ্জনে | 
ধাতু পাষাণ মাটির মুন্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে? 
আমি মনোময় প্রতিম! গড়ে, বসা"ব হৃদ পল্মাসনে | 
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি মে তোক আয়োজনে ? 
আমি ভক্তি-হ্ধা মাকে দিয়ে, তৃপ্ত হ'ব মনে মনে | 


কাব্য- রামপ্রসাদে। ১৫৫ 


মেষ মহিষ ছাগ আদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে ? 
জয় কালী বলে দাওরে বলি, এ দেহের ড়. রিপুগণে। 
কাজ কি রে তোর বিল্মদলে, কাজ কি রে তোর গঙ্গাজলে? 
এ দেছে আছে সহম্্র দল। দাওরে মায়ের জ্রীচরণে। 
ঝাড় ল্টন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর মে রোষণায়ে ? 
এ দেহে আছে জ্ঞানদীপ, জ'লতে থ।'কবে নিশি দিনে | 
রামপ্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে, কাজ ফি তোর মে বাজনে? 
জয় কালী বলে দাও করতালি, মন রেখে মায়ের প্রীচরণে ॥ 
রামপ্রসাদের এই সান্বিকভক্কি অনেক স্থলেই বড় সুন্দর 
নাগে। তাহার শাস্তরসে মন আতর হইয়া যায়। আর 
ইয়া যায় বলিম়া মন গানের সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়। 
ঠাই, রামপ্রসাদের গীতাবলী গাহিবামাত্র মনকে ক্ষণিকের 
চ্যও প্রমতত করে । সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যও হৃদয়ে বৈরাগ্যো- 
'ঘূ হয়, একবার রামগ্রসাদের সঙ্গে চিত্ত ভগন্তক্তিতে পূর্ণ হয়, 
য়ের শ্রীচরণে মন সমপিত হয়, সংসার অসার জ্ঞান হয়। 
কি কম কথা! রামপ্রসাদের গীভাবলী বঙ্গধামে তাই এত 
পুর! সেই মধুরতার কারণ, রামপ্রসাদের সান্বিক তক্তিরস। 
সেই ভক্তিরস রামগ্রসাদের অন্তরে যেরূপ প্রগাঢতা লাত 
করিয়াছিল, ভীহার*সঙ্গীতে ঠিক সেইরূপ প্রগাঢ়তা প্রকাশিত 
ইয়াছে। সেই সঙ্গীত।বলী রামপ্রসাদের ঘস্তর্দেশকে মুকুরবং 
প্রতিবিদ্বিত করে। দেখায়, সেই ভক্তি অতি প্রগাঢ় বলিয়াই 
ঠাহা সঙ্গীতরূপে গ্রকটিত হইয়াছে। যদি তাবের প্রগাঢতা 
1 থাকে, তবে সঙ্গীত কিছুই নহে। যাহ! অতি ঘন, তাহ! 
ঙ্গীতের ঘন ক্ষেত্রে দেখা দেয়। নহিলে সঙ্গীত কেন? 
সন্যরূপে ত বাহির হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার 
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যো নাই। খন সামগ্রী ঘন আকারেই বাহির হইতে গেৰে। 
তাহা সঙ্গীতরূপে গ্রকটিত হয়। 
রামপ্রসাদের এই ভক্তি-প্রগাঢ়ত। বেদান্ত ও আগমের গা্তীগে 
গরিপুর্ণ। এক এক স্থানে তম্মধ্যে বেদান্ত ও আগমের নিগ্য 
'তত্বসকল প্রশ্ফটিত হইয়া তাহার সঙ্গীতকে আরও গন্তীর করি 
তুলিয়াছে। ঘাহারা সে গতীবতায় ডুবিতে পারেন, তাহার ছে 
সঙ্গীতের রসাস্বাদনে দি মোহিত হয়েন। দেখেন, কত ভাং 
কত অল্প কথায় কেমন হুন্দর ভাবে প্রকটিত! সেই তাঝে 
সৌন্দর্য্য নানা অলঙ্কার-তৃষণে চতুগুণ বদ্ধিত। রূপক-শোদ 
নহিলে কি ততদুর গতীর ভাবের স্থুন্দর বিকাশ হয়? রূপক, 
শোভা ধার করাতেই তাহাদের গান্তীর্য্য বর্ধিত হইয়াছে 
গভীরকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। উপমার সৌন্ে 
ভাব-কুম্থমাবলি কান্তিধারণ করিয়াছে । সেই কাস্থি-মধ্যে তাহা 
দের গা্দীর্ঘ্য গ্রকাশিত। গ্রকাশিত কি লুক্কায়িত, তত বুঝা যায় না: 
অর্ধ প্রকাশিত, অর্ধ লুক্কায়িত। কি ন্ুন্দর শোভা ! সঙ্গীতে এ 
সুন্দর শোতা কোথাও নাই! সেই সুন্দর শৌভায় ভাবকুমমাবরি 
প্রন্কূটিত। ভক্তিরস-সৌরতে দিক আমোদিত। ধর্ম্মভাবে যদ 
পুলকিত। শাস্তরসে চিত্ত বিগলিত। একদা রামগ্রসাদের ভঙ্তি' 
'রসে আমরা! মিশিয়! ঘাই। মিশিয়! তাহার সঙ্গে তক্তিগানে গরম 
হই! হাতে করতালি দিয়া গ্রসা্দী গীত গাই। ক্ষণেক স্ব 
সম্ভোগ করি। যে দীতেচিত্ত এত বিগলিত হয়, সে শীতে? 
শক্তি অতি অসাধারণ বলিতে হইবৈ। শক্তির শক্তিতে সে শর্কি 
পরিপূর্ণ। ভক্ষির শক্তিতে সে শক্তি পরিপূর্ণ । মুক্তির শ্তি্ে 
লে শক্ষি পরিপূর্ণ। তাই তাহার এত অসাধারণ শক্তি ! 


ক্ষাব্য-রামপ্রসাদে | ১৫৭ 
শক্তি-সাধন-পথে। 


রমিএসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন; সেই শক্তি শ্যামা, সেই 
শক্তি হ্টাম। হাম ও গ্কামা একই শক্তি ) একই শক্তি এই জগতের 
ছি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ী। এই শক্তি প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ী 
ন্লোকের হওয়া বড়ই কঠিন ; মায়া-মোহ না কাটাইন্তত গারিলে 
এবং বিষয়-বৈরাপ্যের উদয় ন। হইলে গ্রকুত ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। 
প্রকৃত ঈশ্বরান্থরাগ ন| জন্মিলে মায়া-মোহ কাটে না, এবং সম্পূর্ণ 
বিষষ-বৈরাগ্য না জন্মিলে ঈশ্বরানুরাগ সভভূত হয় না। মায়া-মোহ 
না কাটিলে তগবদর্শনলাত হয় না, এবং ভগবদর্শনলাত না 
হইলে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান হয় না। এই জন্য হিন্দুশান্ত্ে তক্তি- 
সাধন-পথের অনেক ভ্তর আছে। যে আধ্যাস্মিক স্তরে আসিয়া 
জীব মায়া-মোহের হাত হইতে মুক্তি-লাত করিতে পারেন, সেই 
নুক্তির স্তরে আসিয়া তাহার ভগবৎ-প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা । 
এই ভগবং-প্রত্যক্ষ পক্ষে তক্ত যত নিকটবর্তী হয়েন, তদহু- 
সারে তাহার সালোক্য এবং সামীপ্য-মুক্তি সম্তাবিত হয়। 
মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়। ধে লোকে জীব দেবস্ধে উপনীত হয়েন, 
সংসার-মায়া হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবলোকে আসেন, সেই 
লোকে তাহার সালোক্য-মুক্তি হয়। দেবগণের সহিত এক 
লোকে থাকার নাম সালোক্য ৷ এই দেবহ-লাতের পর সুঙ্দৃ্টি 
প্রভাবে তক্ত যত ভগবদর্শনের সমীপবর্তী হইয়া একেবারে 
ঈশ্বরের সম্যক্‌ ধশর্্য-ূন্ঠ দেখিতে পান, ততই স্তাহার সামীপা- 
মক্তি সন্তাবিত হয়। এই শ্রশবর্্য-ুর্তি তেমনই প্রত্যক্ষ হয়, 
যেমন অর্জুনের দিব্যটক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। সাধীপ্য- 


১৪ 
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মুক্তি লাভ হইলে যোগীর সারপ্য বা সার্ট মুক্তি হয 
এই আধ্যাত্মিক স্তরে আসিয়া যোগী ঈশ্বরের শ্বরূপ হই 
তাহার ধশ্ব্্যভাগী হন। ঈশ্বরের সহিত সমান খরঙরয্যশাল 
হওয়ার নামই সার্টিবা সারপ্য মুক্তি। যোগসাধন-দ্বারা এই. 
রূপ যোগৈশ্্্যলাভে সমর্থ হওয়া যায়। এসমস্ত মুক্তিলাঃ 
করিয়া ফৌঁগী যে সুরে আসিয়া ঈ্াড়ান, তৎপরে কেহ কে 
সেই পরশ্র্য্যলাভেই অতিভূত হইয়। পড়েন, ফেহ কেহ বা তৎগ? 
সাযুক্য ব। ঈশ্বরে-লয়মুক্তির প্রয়াসী হন । সাফুজ্য-মুক্তিলাতেং 
জীবের গুণভাষ থাকে । কারণ, তখন সগুণ ভগবানের সহিঃ 
একীভূত ভাব ঘটে মাত্র। গুণভাব ঘত দিন থাকে তত দিন 
জীবের সংসারগতি নিবাত্সিত হয় না। এই গুণতাবের একেবা 
বিনাশমাধন না করিতে পারিলে নিশ্ত্ৈগুণা হয় না? নিদ্ধৈগুণা 
না হইলে ব্রহ্গপদ-লাত হয় না। এই ব্রঙ্গপদ-লাভের নামঃ 
€মোক্ষ বা লয়-মুক্তি ৷ নিগুণত্ব হেতু জীবাত্সা নিগুণরদ্গে বিলীন 
হইয়া যান। গুণাতীত হইলে তবে জীবের সংসারগতি ঘুচে: 
সংসারগতি না ঘুচিলে জীব পরমাননদ অদৃতধাম লাত করিহে 
পারে না। ভক্তি ও শক্তিসাধন-পথে এতই আধ্যাঘ্সিক স্তর! 
এক এক আধ্যাঘ্মিক স্তর হইতে তদুর্দ স্তরে যাইতে গারিলে, 
নিয় স্তরের মুক্তি সাধন হয়। | 
লোকে অগ্রে সাধুজ্য-মূক্তির প্রয়াসী হইতে পারে না: 
কারণ, সে ভাব অনেক দুরের কথা । সে মুক্তির গয়াসী হইতে 
হইলে জীবকে সারপ্য মুক্তিলাত করিয়া অনেক দুর আধ্যাম্তমিক 
স্তরে উপনীত হইতে হয়। বামপ্রসাদ যে আধ্যাত্মিক স্তরে 
উপনীত হইয়াছিলেন, সে স্তরে তিনি সুধু সালোক্যেরই প্রয়াসী 
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টযাছিলেন। ভগবদর্শন জন্ত তিনি একান্ত লোলুপ হইয়া- 
ছিলেন। অভয়পদ লাভের জন্য তাহার একান্ত লালস৷ হইয়া- 
ছিল। ভক্তের প্রথম লালসাই এই। যে শক্তিলাত করিতে 
পারিলে এই লালসা পূর্ণ হয়, অতয়-পদের দর্শন লাভ হয়, সেই 
শক্তি-সাধনার জন্য রামপ্রসাদ সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন। এই 
একান্ত লালসা তাহার অনেক সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায় ৫ 
তদুর্ধ আধ্যাত্মিক সুরের আম্বাদ-গ্রহণ করিবার শক্তি তাহার 
ঈন্মে নাই । তথাপি রামস্রীসাদ যে, সে সকল মুক্তির কথা 
একেবারে অনতিজ্ঞ ছিলেন, এমতও বোধ হয় না। লয়-মুক্তি 
র্যযস্থও যে তাহার এ যাত্রার আশ। ছিল, তাহ। তিনি ৫-_ 
“মা আমি তোমারে থাব। 
তুমি খাও কি আমি থাই মা, এবার (এ যাত্রায় ) 
ছুটার একট! করে যাব |” ইত্যাদি। 

এই গীতে প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। এই গীতে ব্রঙ্গের 
সহিত বিলয় হইবার আশ। বিলক্ষণ জানাইয়াছিলেন। আর 
এক গীতেও তাহার এই লয়মুকি-জ্ঞান প্রতীত হইয়াছে । যখন 
তিনি পরলোক-তন্বের মীমাংসায় গাহিয়া উঠিলেন ;__ 

স্ব দেখি ভাই কি হয় মলে? 

তখন তিনি সেই পরলোক-তহ্বের মীমাংসায় জীবের 
সালোক্যা্দি নান! গতি বর্ণন কন্পিয়া। শেষে তাহার পরাগতির 
কথা বলিয়া গীত শেষ করিলেন। বলিলেন, যেরূপ “জলবিখ 
মিশায় জলে” সেইরূপ জীবাম্বা পরমাম্মায় মিশিলে তখন 
তাহার পরলোকগতি শেষ হয়। নহিলে রামপ্রসাদ বলিয়া-, 
ছিলেন যে, ধিনি যাহ! বলেন, সে সকলই সত্য; কোন মুক্তিই 
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অসত্য নহে, কিন্তু সে সকল যুক্তিলাতেও আয্মার পরলোক 
গতি নিবারিত হয় না। মৃত্যুর পর আবার জন্ম, আবার মৃত 
আবার সংসার, আবার জন্ম। মৃত্যুর পর জীবের পরলোৰ 
এইরূপ চিরদিনই চলে । কিছুতেই তাহার সংসারগতি নিব 
রিত হয় না। যতদিন আসক্তি ও কামনা থাকে, ততদিন সু 
দেহ থাকে, যতদিন সুক্মদেহ থাকে, ততদিন সংসার থাকে। 
অনাসক্ত হইলে যখন আত্মা নিফাম হেতু বিদেহ হয়, তখন তিনি 
দেহাবরণ হইতে মুক্ত হইয়। বরন্গে একেবারে মিশিক্প। যান, তখন 
তাহার স্থলদেহ পরিবর্ধন বা মৃত্যুর পর আর লোকান্তর থাকে 
না। “যেমন জলবিন্ব মিশায় জলে" তেমনি জীবের শেষ হয়। 
যে ব্রন্মত্ব হইতে আত্মার জীবত্ব ঘটিয়াছিল, সেই মহান্‌ $ 
অনস্ত ব্রহ্মসত্বে তিনি আবার বিলীন হন। তখন তাহা? 
আর জীবত্ব থাকে না। তীহার বিশেষ তাব শেষ হইর্গ 
তিনি অবিশেষ ভাবে উপনীত হন। এই বিশেষ ভাবই জীবত। 
জীবত্ব যতদিন আছে, ততদিন পরলোক আছে । পরলোকে 
যদি এই জীবত্বের নাশ না হয়, তবে আবার বিশেষ ভাব ঘটে! 
বিশেষ তাব ঘটিলেই আবার মৃত্যু । অবিশেষ ভাবে উপনীঃ 
হইতে পারিলেই আত্মা অমৃতপদ লাত করিতে পারেম। তখন 
সেই আত্মাব্র মৃত্যুতয়-নাশন প্রকৃত অভয় পদ লব্ধ হয়। তখন 
তিনি অবিশেধ পরমাত্মায় কিরূপ মিশিয়া যান ? 
| “যেমন জলবিষ্ব মিশায় জলে 1 
রাষগ্রসাদ এই শক্তি-সাধন-পথে কেমন ক্রমে ক্রমে অগ্রস: 
হইয়াছিলেন, তাহা তাহার গীতাবলীতে প্রকাশিত আছে. 
তগবন্তক্ির যতই প্রগাঢ়তা জন্ষিয়াছে, ততই তিনি এক এক 


কাব্য-_রামগ্রসাদে | ১৬১ 


ভবে উপনীত হইয়া এক একটা সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাহার 
উক্তি-সাধনার প্রতি পদের চিহ্ন এই সঙ্গীত-মাল।। সেই চিহ 
অন্ূসারে তাহার সঙ্গীত-মাল। গাঁিতে গারিলে, তক্তি-শান্্ের 
এক রমণীয় রত্বমালা লাভ হয়। এই রত্বহারে তিনি শ্যামা- 
দদরীকে শোতিতা করিয়াছিলেন । তক্ত ভিন্ন কি অন্য 
কেহ এ হার গাঁথিতে পারে? তক্তিরত্রমালায় সি ভগবতী 
নবশোভিতা | 


গৃহস্থ-সন্যাসী | 


সংসারে ঈশ্বর ভূলিয়! আত্মপুজা, লন্ম্যাসে সংসার ভূলিয। | 
ঈশববুপূজ। ৷ যিনি এছুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারেন 
তিনিই মনন এবং গীতোক্ত গৃহস্থ-সন্গ্যাসী ৷ যিনি সংসারে থাকিয়া 
ভাহার পাপে পরিলিপ্ত না হন, ধিনি উদ্দাপীন হুইয়াও সংসারী, 
তিনিই প্রকৃত তক্তিপথের পথিক। রামপ্রসদের জীবনে এই 
ষ্টান্ত। তাহার সঙ্গীত মধ্যেও এই ধর্মের উপদেশ। তাহার 
গানে বিষয়ীর সমুদয় ভাব? কিন্তু বিষয়ীর ভাব মধ্যেও বৈরাগ্য । 
ঘোর বিষয়ীর হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য ও ধর্মানরাগ সঞ্জাত হয়, 
চিনি যে ভাবে গান গাহিবেন, রামপ্রপাদ্দ সেই ভাবে গাম 
গাহিঘা গিয়াছেন। তিনি সমুদয়. বিষগ্ন-সামগ্রীকে ঈশ্বর 
ভাবে পুর্ণ করিয়াছেন। সমুবায় বিথ্থ তাহার নিকট কালী 
নাম লেখা । তক্তিময়ী রাধিকার চক্ষে যেমন সমুদয় বন্দাব 
কষ্ময়, তাহার শ্রবণে বংশীধবনিও যেমন রাধাময়, তেমনি 
রামপ্রসাদের তক্তিতে সর্ধসংসার তারাময় ৷ সর্বমংসার তাহাকে, 
উক্কিপথে আহ্বান করিতেছে । সর্বসংসার তাহার নিকট ভক্তি 
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গীত গাহিতেছে। এই জন্ত তীহার গীতাবলী কি বিরাগী, ঘি 
বিষয়ী, সকলেরই মনোজ্ঞ। বিষয়ী যখন বৈরাগ্যে ও ভক্তি 
ভাবে পুর্ণ হয়েন, ভখন তিনি রামপ্রসাদের গীত গাহি 
বসেন ; আবার বিক্লাগী যখন বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কনে 
তখন তিনি প্রসাদী পদাবলী গাহিয়া উঠেন। এই জর 
রামপ্রসাদ সর্বজন-মনোরঞ্জন | তিখারী তাহার বৈরাগ্যে পরি 
তৃপ্ত হইয়া তদীম্ব সঙ্গীতম্ধা পান করেন; বৃদ্ধজনগণ ভক্তিভায 
গদ্গদ হইয়া তর্দীয় সঙ্গীতামূতের রসাম্বাদ করিতে চাহেন ? ৫ 
দিকে তরুণবয়স্কেরা তাহার কবিত্বে বিমুগ্ধ হইয়া! তাহার সঙ্গীতরদে 
নিমগ্স হয়েন। এইজন্ত যেষন রামপ্রসাদের গীতাবলী বঙ্গদেশে 
সুপ্রচলিত,__এমত আর কাহারও নহে । জয়দেব, গোবিন। দাস 
প্রভৃতির পদাবলী কেধ্ল বৈষ্ণবেরা কখন কখন সঙ্গীত করেন। 
নিধুলাবু, ধরণী ও দাশরথিকে তরুণবয়স্কেরো ফখন কখন 
"মরণ করেন। কিন্ধু কাহার গৃছে না রামপ্রসাদের গীত সঙ্গী 
হইতেছে? বসিষ্না আছি হঠাৎ ভিথারীর মুখ হইতে প্রসাদী 
গীত বিনিঃস্থত হইয়া আমাদিগের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিল 
অমনি একদা আমাদিগের মন অন্যদিকে প্রত্যারৃত হইল, 
একদা তাহার কল্পনায় ও ভাবে গণগদ হইয়া গেলাম ? অমনি 
সেই সরে হব দিয়া আমরাও মনে মনে গাহিয়া উঠিলাম। 
একবার রামপ্রঘাদের ভূক্িতে পরিপূর্ণ ডি তাহাকে ধন্য ধন] 


বলিলাম । 
প্রসাদী মৃত্যুপ্জমী ভাব । 
রাষপ্রসাদের সঙ্গীতে যেমন, এমন আর কোন জাতীয় 


ধশ্বপঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়তাব__স্ুদর, সব্ল 
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জথচ সংসাহসপুর্ণ ভাষায় পরিব্যন্ত হয় নাই। ন্লামপ্রসাদের 
গীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নিভাঁকতা আছে, যাহা 
কোন কবির ভাষায় দেখা যায়না । অথচ সঙ্গীতের গদগুলি 
নিতান্ত সরল। সেই সরল পদমধ্য হইতে যেন রামপ্রসাের 
ঘন্তন্বল প্রকাশিত হইতেছে--রামগ্রসাদের তেজ, ধর্মের এবং 
মাণুঙ্গীবনের বলদর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে । পৰগুঙ্গি 
পড়িলে বোধ হয়, যেন রামপ্রসাদ ত্রিসংসার পরাজয় করিয়াছেন । 
কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল, এমত মামান্য ভাষায় 
কেমন প্রকাশিত হইয়াছে! বাস্তবিক, বামপ্রসাদের বাগ ভঙ্গি 
অতি চমকার ; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ বাগভঙ্গি 
দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্তান কেন, দ্েবতাকেও তিনি, 
সাধন-বলে এবং সাধুজ্সীবনের সৎদাহসে পূর্ণ হইয়া, সন্থান 
ঘেমন জনক জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বলদর্পিত 
বাক্যে উক্কি করে, তেমনি বলদ্র্পে সম্বোধন করিয়াছেন । যে 
গত গুলি এই প্রকার ধর্মসাহসে পরিপূর্ণ, সেই শীতগুলি 
গাহিবার সময় আমরাও যেন তদ্রুপ সাহসে পূর্ণ হই, দেবগণকে 
একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্তাকে হেয়চ্ান হয়, এবং দেব- 
ভাষ অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া পশুভাবকে প্রতাড়িত করিয়! দেয়। 
তন মনে হয়, আমরা দেবতার সস্থান, স্বর্গধাম আমাদিগের 
স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে ভগ্ন কি? দেব- 
অসি করে ধারণ করিয়া, মাতৃসদূশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন 
করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া৷ আমাদিগকে স্থান 
দান করিবেন। তখন মনে মনে আর একবার আমরা শ্যাম, 
গুজা করি, শক্তির উপাসক. হই। রামপ্রদাদের হৃদয়ভাব 


১৬৪ কাব্য-চিস্তা । 
আমাদের হদয়ে সমুদিত হয়। তাহার হদয় আসিয়া অমি 


, আমাদের হৃদয়ে মিজিয়া ঘায়। তখন আমরা শিবশস্করীকে 


দেবভাবে পর্যবেক্ষণ করি। তাহাতে প্র্থরিক শক্তি দেখি 
তাহাতে মানবীয় দেবভাব দেখি । তাহাতে ধর্শের জয় দেখি, 
তাহাতে স্ত্রীজাতির ভক্তিভাবের প্রাবল্য দেখি । শান্তশীল শিবের 
হৃদয় হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভুত দেখি। দেবশক্তি কেমন 
প্রবলা, তাহা ধর্মের অসি ও পাপবৈরগণের মুণগমালায় প্রতীত 
করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়: 
ভবের শীশ্বধ্য, ধর্শের শাস্তিভাব, শক্তিরই পদতলে । ধীহার 
ধর্মশক্তি আছে, সম্পদ, শাস্তি ও স্থখ তাহার পদতলে । এক- 
বার এই ভাবে প্রমত্ত হই, রামগ্সাদের মত আমরাও ভ্রিভূবন 
জয়করি। ইহা কি দেবপুজা, না ভক্তি ও ধর্মশক্িতে পরিপূর্ণ 
হওয়া ? গ্রসাদী গীতে আমরা এই দ্ূপে তক্তি ও ধর্্ভাবে 
পরিপূর্ণ হই। 


 প্রসাদী পাণ্ডিত্য। 


_.. রামপ্রসাদের ঈ্পকময় কতকগুলি গীত ছুর্বোধ। প্রসাদের 
পাগ্ডিত্য তাহার প্রধান কারণ। এক্ষণকার সাধারণ লোক- 
সমাজে শান্ত্রবিদ্যার তত প্রাহূর্ভাব নাই। পূর্বে পৌরাণিক, 
তাপ্ত্রিক ও দর্শনশান্ত্রীয় মতামত সাধারণসমাঙ্জে একপ্রকার 
ন্ুপ্রচারিত ছিল। সকলেই যে শান্ত্রবিদ্যায় পারদশী ছিল 
এমত নহে, কিন্ত তথনকার কালে হিন্দুশান্ত্র তিন অন্ত বিদ্যার 
তত আলোচনা ন! থাকাতে শাস্ত্রীয় মতাষত, বিশেষতঃ তান্ত্রিক 
শাস্ত্রের মতামত সর্বদা লোকসমাজে আন্দোলিত হইত এবং 
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স্রহার সাধারণ মর্ম অনেকেরই পরিচিত ছিল। যাহারা শান্ত 
মধ্যয়ন না করিত, তাহাদ্িগেরও মধ্যে শান্ত্রীয় মতামতের 
মভিজ্ঞতা ছিল। ফার্সা বিদ্যার চর্চা থাকিলেও তাহার মতামত 
বন্ধে অল্পই আন্দোলন ছিল। কারণ, ফার্সা বিদ্যার লোক- 
প্রচলিত গ্রন্থ সকল অধিকাংশই উগন্ভাসপূর্ণ। হিন্দুর সাধারণ 
দঘাজে ফার্সাঁর কাব্য ও উপন্তাই অধিক অধীত হইত। সুতরাং 
তাহার মতামত ও দার্শনিক তন্ব সমুদায় লোকসমাজে তত 
আন্দোলিত ও পরিচিত ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রীয় মতামত ও 
দার্শনিক তব্বনিচয় অগত্য। সাধারণজনগণের চিত্ত অধিকার 
করিয়াছিল। বিশেষতঃ রাজা কৃ্চচন্দ্রের মময়ে কতদুর শান্তা 
দির আলোচনার সস্তাবনা, তাহা অনায়াসেই অন্থমিত হইতে 
পারে। অতএব, রামপ্রপাদী পদাবলী এক্ষণে সাধারণের 
যোধগয্য না৷ হইলেও তৎকালে তত দুর্বোধ বলিয়া গণনীয় 
হইত না। শান্তববিদ্যার অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন আম।- 
দিগের নিকট দেই পদাবলী অধিকতর ছুর্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। 
ষে কারণেই হউক, যখন সেই পদাবলী হুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে, 
তখন তাহাদিগের টীকা ও ব্যাধ্যা আবগ্তক। বিশেষতঃ ঘষে 
সকঙ্গ গীত তান্ত্রিক যোগ-জ্ঞান-মুলক, টাকা ও টিগনী ভিন্ন 
সাধারণ লোকের নিকট তাহাদের অর্থবোধ হওয়। নিতান্ত 
নুকঠিন। সহজে যে গানের অর্থবোধ না হয়, সে গান সঙ্গীত 


হইলে কোন ফলোদয় হয় না। 
. প্রসাদী বিদ্যাস্ন্দর | | 
পরিতবর রামগতি-স্তায়রন্ তাহার “বাঙ্গারা-মাহিত্য*-বিধয়ক 


প্রস্তাবে রামপ্রসাদী বিদ্যানন্দরকে অধিকতর আদরণীগন জান 


১৬৬ কাব্য-চিন্তা। 


করিয়াছেন। আমর! পণ্ডিতবরের মতের পোষকতা করিয়ে 
পারি না। আমরা জ্ঞান করি, রামপ্রসাদের সঙ্গীতের নিকা 
তাহার বিদ্যান্ুন্দর কিছুই নহে । তাহা তাহার তরুণ বয়সে! 
রুচি-প্রন্ৃত। রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলিই তাহ!র ঘশের নিদ্ান! 
যত দিন বাঙ্গাল! ভাষা থাকিবে ততদিন প্রণাদী সঙ্গীতও প্রচ 
লিত থাকিবে । কিন্তু তাহার বিদ্যান্ন্দরের আর কেহই ত্য 
করে না, কেহই তাহ। অধ্যয়ন করে না । আমরা প্রসাদী সঙ্গী 
অব্ষণে যত ব্যস্ত, তাহার বিদ্যান্ন্দর দেখিবার জন্য তত ব্য 
নই। এই গানগুলিতে রামপ্রসাদের প্রতিতা, পাপ্তিত্য ও ভ্তি 
প্রকুষ্টূপে গ্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যান্নুন্রের মত কাবা 
লিখিবার শক্তি ধাহার উতরষ্টতর ছিল, তিনি তাহা লিখিয় 
যশন্বী হইয়াছেন। আবার রামপ্রসাদ সহম্রবার চেষ্টা করিলেও 
ভারতচন্ত্রের মত কাব্য লিখিতে গারিতেন না। কিন্তু ভারত- 
চন্ত্র সহম্রবার চেষ্টা করিলেও একটা প্রসাদী পদ রচনা করিতে 
 পারিতেন না। তাহার সে ভক্তি কই? তাহার অন্নদামঙ্গনে 
 গাঙ্ত্য আছে কিন্তু ভক্তিরস নাই। তাহাতে তক্তিগত. লীলা- 
বর্ণনা ও রঙ্গরস আছে, কিন্ত প্রত তক্তিরস নাই। তারতচন্ত্রের 
ভক্তি বিষয়ীর তক্তি মাত্র। সেই ভক্তিতে ভারতচন্্রের বিশেষ 
প্রতিভা-জনিত রঙ্গরস-্রিয়তা 'মিশিয়াছিল। তাই, তাহ। 
ভারতচন্ত্রের বিশেষ কবিত্ব-রষে দেখা দিয়াছিল। দক্ষযজ্ঞ এবং 
বৃদ্ধ হরের সহিত গৌরীর বিবাহকালে সেই কবিত্বের পরিচয় 
হয়। আমরা সেই কালে ভূতপ্রেতগণের হৃত্য ও সর্পগণের 
লীলা দেখি। নারদ ৫কষন এয়োগণ এবং যেনকাকে লইয়। 
কৌতুক করিতেছেন তাহা, দেখি। বুড়া নি আবার 
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মুহন বেশ দেখি। বিদ্যান্ুন্দর-কাব্যেও ভারতচন্্র এক মুখে 
ামাহুন্দরীর স্বতি গান করিয়া সেই মুখে সেই স্ততি-গানকে 
মান-জুদরীর প্রেমগানে পরিণত করিয়াছেম। ভক্তিরস- 
নার ফল সেই প্রেমপাঠে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে | 

আজি যদি রামগ্রসাদ্দী একটি নূতন অশ্রুতপূর্বব সঙ্গীত পাই, 
দমনি যেমন আননেদ পুলকিত হই, ভারতচন্ত্রের একটি নূতন 
কবিতা পাইলে, তদ্রপ হযোৎুল্প হই। প্রসাদী বিদ্যান্বন্দর খুলিলে 
ইাহার গুণপনার মধ্যে অনেক স্থলে কেবল অন্ুপ্রাসেরই ধুমধাম 
বেখা ঘায়। প্রনাদের অন্ুপ্রাসপ্রিয়তা তাহার সঙ্গীত-মধ্যেও 
নক্ষিত হয়, কিন্তু এম্থলে আমরা ভাবে এত বিমোহিত হই, যে 
সেদিকে আমাদিগের আর দৃষ্টি যায় না। এম্থলে অনুপ্রাস 
অলঙ্গার রূপেই প্রতীয়মান হয়। 

অসান্প্রদাযিকতা। 


বঙগীনন কাব্য-সাহিত্য বৈষ্ণব সঙ্গীতে গরিপূর্ণ। এই বৈষ্ণব-. 


রস-প্লাবিত বঙ্গ-সাহিত্য মধ্যে শক্তি-দাধনার তক্তি-রসাশ্রিত 
প্রসাদী সঙ্গীত-নিচয় এক স্থশোডিত দ্বীপরূপে প্রতীত হইতে থাকে, 
এধানে তত্ত আসিয়া এক নূতন মধুর ধ্বনি শুনিতে পান। এ 
বীপ কালী-নামের ম! মা রষে প্রতিধধনিত হইতেছে । ম। বলিয়! 
ডাকিশে সন্তানের মত ভক্কের মনে যে জোর পৌছে, সে 
ছ্ধোর আর কিসে আইসে ? রামগ্রসাদ সেই জোরে মাকে 
প্রাণ-ভরিয়া ডাকিতেন। এ দ্বীপে আমিয়া ভক্ত একবার রাম+ 
প্রসাদের সঙ্গে উচ্চরবে মা মা! বলিয়া“গ্রাণ খুলিয়া জগন্মাতাকে 
উকিতে পারেন। যেন মনে হয়, তিনি এক নূতন রাজো , 
আদিয়া মা বলিল প্রাণ খুলিয়া জগম্মাতাঁকে ডাকিতে পারিলেন্‌। 


১৬৮  ক্ষাব্য-চিন্ত। | 


ডাকিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ব করিলেন । বৈষ্ণবী গীতিতে তিনি এয; 
জগন্মাতাকে ডাকিতে পারেন নাই বলিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন 
দেখিলেন, কালীবীজ হইতে এ দ্বীগ সহস্রবিধ তরুরাডিত 
বিরাজিত। ভজিরম তাহাদিগকে গরিপোষণ করিতেছে। 
কোথাও সেই তরুরাজিতে বেদাস্তের নিগুঢ় তন্ব সকল পু্ি 
হইয়াছে, কোথাও তান্ত্রিক ফোগবিদ্যার ফল ফলিয়াছে 
বৈর়াগ্য, শাস্তি ও পুণ্যের বিহঙ্গগণ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষাত্তরে উড 
কাঁলীনামের সংকীর্তমে ঘীপকে পরিপূর্ণ করিতেছে । আহং' 
কি মধুময় স্থান! কি অমৃতময় মিকেতম! এ স্থানে ভগ 
শক্তি সমতাবে হুরিহরের আশ্রিতা হইয়া দেখ! দিয়াছেন। 
সাম্প্রদায়িক পৃতিগন্ধ এ দেশকে কলুষিত করে নাই। শ্যাম, শ্টাম 
রূপিনী হইয়া রাধা-পার্খে রহিয়াছেম। তাই শ্তাম! নামের সে 
যাধা-নাম সঙ্গীত হইতেছে। এ পবিত্র স্থানে প্রকৃত ভক্কেন 
উদ্ধার হৃদয় তক্তিরসে পরিপূর্ণ হয়। বেদান্তীর বৈরাগো 
তাহার মন উদাস হয়। তীহার মৃত্যু-ভয় তিরোহিত হয় 
একই্‌ বন্ষশক্তিতে পরিপূত হইয়া তিনি শ্যাম, রাম ও হর-গানে 
দিক পরিপূর্ণ করেম। দ্বামগ্রসাদের উদার আত্মার সঙ্গে নিজআছ 
মিশাইয়া দেন। রাধা-নামের লহিত শ্তামা-সঙ্গীতে পুলকিত 
হইয়া উঠেন । দেখেন, একই বর্গ সর্বরূণে বর্তমান । দেখেন ৫ 
"তিনি সবরূপে রূপ মিশাইয়ে আপনি নিরাকার 1” 
' তখন তিনিএই মহান তগবদাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়া উদ্দী 
স্বরে বলিয়া উঠেন ৫৮" 
া “মে যথা মাং প্রপদান্তে ভাং স্তদৈষ ভজামাহ্‌ম্‌। 
মম বর্জমুবর্তত্ে মগুষ্যাঃ পার্ধ! সর্বশঃ।” 


কাব্য- বঙ্গঘমীজে। 
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বঙ্গে ধর্মশিক্ষা । 


অতি গ্রাচীন কাল হইতে হিন্দসমাজে ধর্মশিক্ষা-প্রণালী প্রচ- 
দত আছে। বৈদিক কালে যখন চারি আশ্রমের নিয়ম প্রতি 
পালিত হইত, তখনকার কালে তদৃসঙ্গে সঙ্গে অতি পরিপাটারূপে 
গণ শব স্ব ধর্ণে শিক্ষিত হইতেন। গুদধগ্রস্থাবদ্ধ জানে শিক্ষিত 
হে; আচারে-ব্যবহারে, কাজে-কর্তব্যে, জানে-অনুষ্ঠানে, হাতে- 
চলমে, সর্ব বিধায়ে তরিবদ প্রাপ্ত হইতেন। পূর্ব্বকালে, পু'থীর 
্ান ও খুরুর উপদেশ মাত্র শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত না। 
ঘাহাকে তরিবদ বলে, ষাহাকে 101500009 বলে, যাহাকে কাজে 
ক্ষত। বলে, তাহার নাম শিক্ষা । সুধু বই পড়িলে শিক্ষা হয় 
না, সুধু শান্্রজানে পিত হইলে শিক্ষা হয় না। লোকচরিত্র 
ংগঠন করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেস্ত | যে অর্থে ঘোটক শিক্ষিত 
হয়, যে অর্ধে অবলাগণ শিক্ষিত হন, সেই অর্থে তধন লোকে 
শিক্ষিত হইত। যিনি সদাচারী ও সচ্চরিত্র, তিনিই সুশিক্ষিত ; 
মাশ্রম-নিয়ম প্রত্িপালনের জন্য শিক্ষিত হইত; কার্য্য ও অনু- 
টান সমুদয় স্চারুরূপে সমাধা হইবে বলিয়া শিক্ষিত হইত। 
দ্ধ বিদ্যালয়ে এ শিক্ষালাত করা যায় না। ব্রন্ধচর্ষ্যের ব্রত* 
গালনে যে শিক্ষা হয়, গৃহস্থাশ্রমের সমস্ত কর্তব্য-সাধনে যে শিক্ষা 
ইয়, বানপ্রস্থ ও সন্গ্যাস-আশ্রমের সমূদয় নিয়মানুষ্ঠানে যে শিক্ষা 
হয়, সেই ধর্দ-শিক্ষাই প্রক্কত শিক্ষানামের যোগ্য । সেইরূপ 


১৫ 


১৭০ কাব্য-চিস্তা। 


ধর্দশিক্ষায় ছিজগণকে হুশিক্ষিত করা গ্রালীন হিন্দুসমাজের ধা 
উদদেশ্ত ছিল। সেই উদদেস্ঠ অনুসারে সমাজের ব্যবস্থা গরতিষ্ঠাপিঃ 
ছিল এবং সেই ব্যবস্থান্ুযায়ী সমাজও চলিত ।* 
এখন ভারতে চারি আশ্রমের নিয়ম আর বিদ্যমান নাই। 
কিন্ত তাহার ছায়ামাত্র পড়িয়া আছে। সে রোম গিয়াছে 
রোমের তগ্মাবশেষ আছে। এই তগ্রাবশেষ দেখিয়া আম 
রোমের উদ্দাত্ত কল্পনায় উথিত হই। হৃদয়ে সেই রোমের ম 
শ্ব্ধ্য চিত্রিত করি। তাবি--সেই পরঙ্্যঃপুরীর ভগ্র-মন্দি; 
বঙ্গের চতুষ্পাঠী। অরণ্যের পবিত্র আশ্রমে দোর্দওড গ্রতাগে 
যেখানে মুনিখষি বসিয়াছিলেন, যে আশ্রমে শত শত ছাত্র খফি 
চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া শিক্ষামৃত পান করিত, যাহার আশ্রথে 
সমীপবর্তী হইলে রাজরাজেন্্রকেও ভূমিষ্ঠ হইয়! গ্রণায করি; 
ষাইতে হইত, আজি বঙ্গের চতুষ্পাঠর কুটারে তদ্রপ গু 
আলয়ে ছাত্রবৈষ্টিত অধ্যাপক মহাশয় সমাজের আলোকস্বক্ণ 
হইয়া বসিয়া আছেন। তর্কালঙ্কারের গাত্রে শাস্ত্রীয় বিদ্যা 
জ্যোতি ফুটিয়াছে। সিষ্ধান্ত-শিরোমণি মহাশয় অতি হুচারুরণে 
শ্ব্জীয় মীমাংসা করিয়া নান। দিগ দেশে বিধান দিতেছেন। 
তাহার ব্যবস্থায় সংসার চলিতেছে । তাহার শাসনে ধশ্বে 
গতিবিধান হইতেছে । তাহার যশ চারিদিকে বিস্তারিত হইয়াছে! 
নান। দ্রিগদেশ হইতে ধনরাশি আসিয়া তাহার পুণ্যতাগ্ডার পরি 
7. * আধুঁনক ইংরাজীওয়ালাদের মতের সহিত এ শিক্ষার কত প্রভে?। 
তাহাদের মতে গৌচ্চার বই পড়িলেই শিক্ষ! হয়। তাই বালক বালিকাগণঞে 
গোচ্চার বই পড়াইয়! মনে করেন, তাহারা বিদ লাভ করিয়াছে। পূর্ববকা:? 
 মহিলাগণ বই না পড়িয়াও হুশিক্ষিতা হইত। এবি “সাহিতয-চিন্তাঃ' 
ব্স্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে! 





'কীব্য- বঙ্গসমাজে | ৯৭১ 
পর্ণ করিতেছে। এ চিত্র যদি আজিও দেখিতে চাও, সেই 
প্রাচীন কালের আশ্রম-ছায়৷ দি আজিও প্রতীতি করিতে ঢা, 
তবে যাও, একবার তট্রপল্লীর ও নদীয়ার পবিত্র চতুপ্পাি 
নমূদয় অবলোকন করিয়া আইস। আপিয়া বল, হিঙ্দুধর্থে? 
শক্ষা-মন্দির সমুদ্দয় কেমন পবিত্র স্থান! তাহ! ইংরাজী বড় বড় 
ুপ-হণ্ম্য-অতন্তরস্থ বিদ্যালয় অপেক্ষ। কি মুন্বরতর নহে? সেই 
বির কুটার কি পুণ্য-জ্যোতিতে আলোকিত নহে? তাহাতে যে 
্াচার্যয মহাশয় বলিঘ্প। আছেন, তিনি কি ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
মহস্কত, পাপ-মপিন শিক্ষক অপেক্ষা! অধিকতর সংযমী, বিনীত 
লং সাধুগরিএ নহেন? তীহাতে ঘে বিদ্যার ছট। বিকীর্ণ 
হইতেছে,তাহাতে কি এক দেবতাব অনুভূত হয় ন।? যদি না হয়, 
তবে তুমি হিন্দু নও। মলিনতা তোমার চারিপার্ে, দৃষ্টিতে 
চোমার পাপ-ছবি, আর হৃদয়ে তোমার কলঙ্ক ! 

আবার এই পুণ্যধামের বাহিরে সংসারাশ্রমে কিসের 
ছাম্াপাত? বৈদিক কালে যে হূর্ধ্য সংসার-আশ্রম আলোকিত 
করিয়াছিলেন, আঙ্জি কি সে সূর্যা একেবারে অস্তমিত ? আমর! 
ত দেখি না। পেকুর্যয নিশ্রত নহে, তাহার হেমপ্রভ। আঙ্জিও 
বঙীয় সংসারধামকে অন্রপ্রিত করিতেছে। প্রাচীন কালে ধর্শের 
মে লীলাময় কর্ণক্ষেত্র ছিল, আঙিও সংসারাশ্রম তঙ্প ধর্মের 
করমক্ষে্রস্ব্ূণ হইয়া আছে। ধর্ম তাহার সুদৃঢ় বন্ধন, স্বয়ং ঈখর 
সেই কর্মক্ষেত্রের কর্তা। মানবকুল সংসারক্ষেত্রে ঈশ্বরের অদৃষ্টঃ 
রক্তে আবদ্ধ । সেই রক্জতে আবদ্ধ হইয়া পুত্তলীর ন্যায় লীগ! 
করিয়। যাইতেছে | তগবানের হাতে সংসারের ঘোর হুদর্শন-. 
চক্র। যে চক্রের গতি কাহারও চক্ষে দৃশ্য নহে, তগবানের 
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দিকট তাহা শরদর্শন। ধাহা তগবানের হদর্শন, জীবের তর 
অদৃষ্ট | যে স্ুদর্শন-চক্রে সংসারের সমস্ত বল--রাজবল, লোক 
বল, বীরত্ববল, দর্পবল, ধশ্বর্্যবল, বিদ্যাবল, কৌশলবঃ। 
কর্মবল, শারীরবল, বিক্রমবল, সমস্ত বলই পরাভূত-_সে 
সমস্ত জীববলের বিধ্বংসকারী দৈববলের চক্র সংসারপতি 
ত্রেলোক্যনাথের হাতে । চিরদিন তীহার হাতে সেই চক্র রি 
মাছে। অধুতবলে তাহ। চিরদিন ভ্রাম্যমাণ। ভ্রাম্যমাণ তাহা 
লীলাময় কর্পক্ষেত্র-্রঙ্গাণ্ডে_ত্রিসংসারে-_পৃথ্থাতে-_ভারতে- 
বঙ্গে। তবে কেন বল, এ সংসার প্রাচীন কালের দেবজ্যোতি 
জ্যোতিত্বান নহে? আজিও বঙ্গসমাজের কর্তা সেই বিধাতা, 
আজিও সংসারের ধর্মনেতা সেই পরম পবিত্র “সত্য, শিবং 
সুন্রং।” সমাজের শিক্ষাদীতা সেই পরাথপর পরম গরু মহা- 
স্তানী-_মহেশ্বর | 

দেখিতে চাও, এ বঙ্গের সংসারধাম ধর্দের পরম শিক্ষাস্থান 
কিমম? সংসার কোন্‌ স্রোতে নীয়মান ? বঙ্গীয় সমাঞ্জ, কর্ণ" 
ক্ষেত্র হইয়া ধর্দক্ষেত্র হইয়াছে । ধর্মক্ষেত্ররূপে সমাজ, ধর্ম্মশিক্ষ 
দ্বাতা। এ বিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষা নয়, এ বিস্তারিত কার্যযক্ষে্ে 
ধর্মশিক্ষা! । যে কার্ধযক্ষেত্রে আবালবদ্ধবনিতা সবাই নামিয় 
সারি সারি, গার্থাপার্থি, হস্তপদে, অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া 
ধর্মাচরধ করিতেছে, বঙ্গীয় জনসমাজ সেই কার্যযক্ষেত্রের মহান 
শিক্ষামন্দির | এই মন্দির গড়িয়। গিয়াছেন- বৈদিক ফ্ষিগ 
হইতে ব্যাস, বান্দীকি প্রভৃতি মহধিগণ । 

হিপুর যোক্ষপদে ঘাইবার তিনটি মহা সোপান- ব্রহ্চর্যা 
বানগ্রন্থ ও সন্যাস। এমন লোক সকল জদ্ষিয়া গিয়াছেন, 
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হারা এই ত্রিপথ মাত্র অবলম্বন করিয়া মুক্তির মুখ দেখিয়া-. 
'লেন। সেই শুকদেব, সনক, সনাতন, নারদাদি মহাজন- 
গণকে আশ্র্য্য হইয়া আজিও আমরা কল্পনা-ক্ষে দেখি । 
আমরা সংসারের ধূলিতে বৃসরিত হইতেছি, তাহারা এ ধুলিতে 
পৰা্পণও করেন নাই। সমুদয় প্রবৃত্তিবল--আন্ুরী পাশববল-_ 
প্র পরাক্রমশালী হুর্দম্য ইন্জিয়াসক্তির তীমবল-_তাহারা মহা 
সংঘমবলে অনায়াসে পরাভূত করিয়া গৃহস্থাশ্রমের মায়াময় ছুঃখ 
ও অশান্তিপুণ সংসারধাম অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। গিয়! 
এই নংসার-মধ্যেই যে এক শ্ান্তিষয় পুণ্যধাম আছে, সেই ধাষে 
পরমানন্দে কালাতিপার্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের জীবনের 
চরিত্রশিক্ষা আমাদের চক্ষে জাজল্যমান রহিয়াছে। কিন্ত তত 
দূর বল বুঝি আমানের নাই। তাহারা এক এক জন বহুকাল 
্রবচর্য্য-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ব্রক্ষচর্ষ্যেই সমস্ত দেববল 
মানত করিয়াছিলেন । সেরূপ কঠিন রক্ষচর্যয-ব্রত এক্ষণে 
কোথায় ? প্রতিধ্বনি বলিতেছে-_-৫কাথ।য় ? সেই রন্ধচর্ধয-. 
যাহাতে সমগ্র“বেদমন্ত্র, ত্রান্মণ, উপনিষৎ, দর্শন প্রত্তৃতি সমূদধ 
জানযয় শান্ধ পর্ধযালোচিত হইত) সেই ব্রহ্গচর্য্য-যাহাতে 
গুরু-চরিতে শিষাগণ সংযমীর সমস্ত সংযমবল অবাক্‌ হইয়।, 
অবলোকন করিতেন, আর ভাবিতেন, এইরূপ সংযম না অত্যাস্‌ 
করিতে পারিলে বুবি কিছুতেই শান্তি নাই; সেই ব্রঙ্গচর্ধ্-ষে : 
্নচর্ষ্যে শিষ্েরা যৌবনের তয়স্কর কাল সংযমপথে বিচরণ 
করিয়া তবে সংসারে অবতরণ 'রিতেন--সংসাঁরে অবজ্জরণ 
করিতেন, কেবল লংঘম শিক্ষা দিবার জন্ত--আজি সেই বরগচরষ) 
অত্যাস কর বড়ই কঠিন। কঠিন আজি কেন? তখনকার দিনেও 
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কঠিন ছিল। কয়জন শুকদেব, সনতকুমার, নারদ ও তীম্ম তথ 
জন্সিয়াছিলেন? সংসারের কা্যক্ষেত্রে আসিয়া দারপরিগ্রহ 
পূর্বক গৃহ্থধর্শ প্রতিপালন করিয়া প্রাচীন কালে প্রায় সকলকেই 
যাইতে হইয়াছিল; আজিও যাইতে হইতেছে । তথাপি চির- 
কুমারগণের চিত্রে সংযম ও নিবৃত্তি-শিক্ষা আমরা আজিও লা 
কৰিতেছি। তীহারা আমাদের চক্ষে, যানবের কতদুর 
ধর্মবল সম্ভব, তাহ দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই ধর্ম্বলের আদর্শ- 
স্বরূপ তাহারা আমাদের কল্পনায় আজিও মমাজের শাসন-গুঃ 

_ রূপে জীবিত রহিয়াছেন। 
্চ্মচর্্য, বানপ্রস্থ ও স্গাস-_এই তিনটিই মোক্ষসাধক প্রধান 
ধন্্পথ ৷ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ এই তিন বর্ধেরই এ ধর্শ্রয়ে 
অধিকার ছিল। গাহস্থ্-ধর্মই প্রধান কর্মক্ষেত্র ব্রাহ্মণের কর্শ- 
ক্ষেত্র, ক্ষতরিয়ের কর্মক্ষেত্র, বৈথের কর্ণক্ষেত্রশূদ্র এবং সমুদয় শক্ষর 
জাতিরও কর্মক্ষেত্র । এ কর্মক্ষেত্র ব্রহ্মচর্য্যের খধির আশ্রম নহে, 
বানগ্রস্থাবলম্বীর আবধ্যাশ্রয নহে, সন্াসীর বৈরাগ্যাশ্রম নহে । এ 
_. কর্মক্ষেত মায়াময় সংসার | প্রধান মায়া--তোমার কলজ; 
দ্বিতীয় মায়া--তোমার সন্তান সম্ভতিগণ। ব্রহ্মচারী সংসারে 
আলিয়া ঘোর মায়ায় আবদ্ধ। একদিকে ম্নেহ তাহাকে পুক্র- 
কলত্রদিকে টানিতেছে, অন্ত দিকে তক্তি কাহাকে পিতা যাতার 
- দিকে টানিতেছে। একদিকে যৌবনোদৃপ্ত সমস্ত ভোগ-লালসা 
_ তাঁহাকে পাপপথে লইয়া যাইতে চাহে__অন্যদিকে সদ বুদ্ধি ও 
শাতিলালস। তাহাকে পুণ্যপথে আনিতে চাহে । সংসারের এই 
মহাসন্বিস্থলে সধাই অবস্থিত। এই কর্মক্ষেত্রের যুদ্ধে সবাই লিগ । 
এই ঘোর যুদ্ধে কে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া ঘাইবে? 
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ঞ্চর্য, বানগ্রস্থ ও সম্গযাসের জন্য ব্যাস, বেদ, দর্শন, উপনিষং 
কলই রাখিলেন কিন্তু সংসারীর জন কোন্‌ বিদ্যা আবশ্তক, 
[হ। বিলক্ষণ বুঝিয্া ব্যাস এক শ্বতন্ত্ শাস্ত্রের স্থ্টি করিলেন । 
শান্্ন তক্তিবিদ্য|। সেই তক্তিবিদ্যায় কুরুক্ষেত্রের জয় 

বাধিত হইল । দশ-ইন্ত্রিয়-প্রমুখ পাপ-রাবণের উপর মহাতক্ত- 
শের জয় সঙ্গীত হইল। তাহার সমূদয় তন্বজ্ঞান তগবাগীতায় 
নৃহিত হইল । 

মৌবনের লাঙ্গসা ও আসক্তি সকল এযনই প্রবলা যে,তাহারা 
নর বারণ বা অস্থরের স্তায় ছুর্ন্ত। তাহাদের বলবীর্যয 
শব বলেরও দমধিক | তাহাদের বৃদ্ধি রক্তবীজের চায় অনি- 
[রধ্য। সেবৃদ্ধি ও সে বল.কিসে প্রশমিত হয়? হৃদয়ের সমস্ত 
৮৯ শক্তি ভক্তিমতী হইলে যে দেেববলের উপচয় সম্ভব, 







সই দেববল নহিলে পাশববলের সংযম সাধ্য নহে । সেই দেব- 
দের শক্তি-যে দেববল রিপুকুলের উপর জয়লাত করিবে_- 
পিই দেববলের শক্তি সমন্ত পুরাণে অসংখ্য দেব-দেবীর স্থষ্টিকাঞ্জে 
দণিত হইল। বিঞু নিজেই কনা হইয়া সমুদয় র্িপুকুলের 
ধংস সাধন করিলেন । পুরাণে যে কালতয়স্করী শক্কি, তযো- 
বনাশিনী কালী-্বারকায় ও মধুরায় সেই তযোবিনাশন নারা- 
ঞ ক যে বৈষ্ণবী শক্তি শ্তামা, সেই শক্তিই শ্বায*। 


পাস পি ১ জপ পা কপ. 





৷ * শান্ত ও বষ শক্তির উপাসকে সামান্ প্রভেদ | প্রতেদ ন। থাকাই, 
উচিত। গোপাঙ্ঈনাগণ কাত্যায়নীর অঙ্চনা করিয়াছিলেন। রূপতেদে ভগবান 
একই, এজস্-সকল তগবন্ৃই ঈশ্বরোপাদক। স্টীত! সেই কথাই বলিয়াছেন |. 
দিন যে ভাবে ডাকেন, সবাই সেই ভগবানকেই ডাকেন । সকল রূগই ভগ. 
বনের উ্ব্য -দর্বি | সর্বববিধ তক্তিনদী এক মহা! শীতি-সাগর়ে মিলিত হয়| 
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রিপুকুলের লহিত যুদ্ধ ও জয় লাত করিবার জন্ত এ সংসা্ঠ 
পারমার্থশক্তি ষে উগ্রমূত্তি ধারণ করেন, তাহারই অনু 
চিত্র_কাল রূপ। সেই কালনূপে দেবশক্তি চতুরস্তশালিনী, তা 
ও নৃমুণ্ধারিণী, অতয় ও বরদায়িনী কালী-_সেই ঘোর তয় 
ক্নপে তিনি শত্রনিহ্ছদন মধুস্থদন শঙ্খচক্র-গদাপনধারী দর্পহা? 
শরীক । যিনি মায়া-মোহজ মত্ততার নিশ্ছদন, তিনিই মধুসুদ্বল 
মায়া-মোহজ মত্ততাই মধু-মৈত্য, সেই মধু-দৈত্য-বিনাশনর( 
শ্রীকৃষ্ণ মধুহ্দন । 

কিন্ত এই শ্রীকুষ্ণের আবার মনোহর বনমালাধারী শ্তামরূণ 
আছে। দেরূপে তিনি শ্ামন্তন্দর সাজিয়া তক্তগণকে শান্ধি 
বংলীধ্খনিতে অতি মধুরুরষে আহ্বান করিতেছেন । আহ্বান করি 
তেছেন কোথায় ?-বৃশ্গাবনধামে । যখন তোমার মন বেরা 
উপনীত হইবে, ষখন সংসার হইতে তোমার চিত্ত পরিস্রাঙ্গ 
হইয়া রজতাবে বজপুরে আসিবে, যখন তুমি শুদ্ধ দ্বেবতক্তি 
জীবন উৎসঞ্গ করিবে, যখন কল কার্ধ্য ও মকল অনুষ্ঠান দেং 
তা উৎসর্ণ করিবে, যখন তোমার মন তক্তিরসে কেবল দেব 
সষ্থোগে সুধী হইবে, তখন তুষি সেই বৃন্দাবনধামের শান্তির 
মধুর বেণুনিক্কণের স্বরে শুনিতে পাইবে, তথন দেখি? 
পাইবে-_এই সংসাররূপ কদম্বতলে যমতখিনী বমূসান্ঈপা মহ 
কালের শ্ত্রোত্বিনী-তীরে শ্তামন্লর বিরাজিত। তথ 


৭ পাপী 











ক পস্পসী 





ধিভিগ্ন রুচি ও প্ররৃত্তিসম্পন্ন সাধকের জগ্ঘ তগবানের নানাবিধ কূপ-কল্পন' 
নহিলে তিনি নিজে অরূপ । ভাহার নৃগ্ শক্তি সকলকে নৃশ্্রূপে প্রক? 
করিয়া সাধক তাহাকে ধান করেন। চিত্বস্থির করিবার জন্যই তাহার র 
বল্পনা। এ সকল বিধয় “দেবহুদ্দরীতে” আলোচিত হইয়াছে। 
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উরধিতে পাইবে- প্রক্কতিশকতি, শাস্তি ও প্রেমরূগ! উমা-_পবিজ্ঞ 
খতগার, পরম যোগীর শিবনেত্রদম্পন্ন সংসারের বিষময় সর্পজয়ী 
রম তোলানাথ মহেশ্বরের অঙ্কে পরিস্থাপিত--অখবা৷ উদাসীন 
কষ, প্রক্কতিদেবী অন্্ধাক্স নিকট অন্ন লইয়া জগৎ পরিস্ুট 
রিতেছেন! অনন্তনাগ-বেষ্টিত অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের শধ্যায় সর্ব- 
ঢাগী বিজু শায়িত_ ঈশ্বরের পরথ্ঘযসমপন্া প্রকুতিম্থরপা লক্গী 
হার পর্র-সেবায় নিরতা। প্রক্কৃতি পুরুঘাশ্রিতা হইয়াই 
ধলারলীলা করিতেছেন। ভগবতী শিবশঙ্করকে মস্তকে ধরিয়। 
শী, স্বরস্বতী, কার্তিকের ও গণেশের সঙ্গে মিলিতা হইয়া 
দখাইতেছেন-__তিনি সেইনরপে সমস্ত দেবশক্তির সহায়ে পাপ- 
[হিষান্ুর বধ করিয়া বিজয়িনী । স্ুরথ-রাজের ধ্যানজ দেব- 
[লের প্রতিমা__শখ-চক্র-তীর-ধহু-ধারিধী জগন্ধাত্রী_দিংহবল 
প্ত-পৃষ্ঠে অধিঠিতা ।. রিপুগণকে ছাগের ন্যায় শত শতবার 
বণিদান না দিলে জগদ্ধাত্রীর পূজা হয় না। রাসে মানস-ন্দাবন 
কুন্গমিত, সমুদয় হদ্বত্িক্বপা গোপিকাগণ কুষ্চপ্রেমে মুগ্ধা। 
দোলে দেবান্থুরাগে সমস্তই আরক্ত। শ্রীকষ্ণের গরম তক্ত কু 
ত্রয়ী ঘুধিষির হিমালয়ে জীবনুক্ত, রাবণবিজয়ী বিষুব্পী 
রামচন্দ্র সরযূতীরে সশরীরে বিশ্ব-সংসারে লীন। সীতাদেবী 
গুত্ধ জগংস্বামীর পানে এক নেত্রে তাকাইয়। ভক্তিরপিনী 
সশরীরে অদৃষ্ঠ ও মুক্ত। | 

এই সমস্ত দেবাদর্শের পথ ছাট করিয়া ব্যাস পুরাণাদিডে 
তাহাদের প্রধ্যাপন করিয়াছেন । সেই দেবতাদের ধ্যান ধারণা, 
ভাবনা ও সাধনার পথ পুজাদিতে নি্দঃ হইয়াছে । লেই পথই 
ব্যাসের অস্থযত তক্তিপথ। নারদ বলিতেছেন ।_ 


১৭৮ কাব্য-চিন্তা। 
এপৃজাদিষনুরাগ ইতি পারাশর্ষাঃ (৮ 
নারদীয় ভক্কি-সুত্র | 

বেদব্যাসের ঘতে তগবৎ-পূজাদিতে অস্থুরামই তক্কিপথ। 
এই লাধনপথ অবলম্বন করিলে লোকসমাজ দেবাদর্শের ভাবনা 
ক্রমে দেবোপম হইতে পারিবে । কিন্তু এই সাধনার পথ অত্যন্ 
প্রশস্ত-_এ সাধনা বহু অঙ্গসম্পন্ন। এই সাধনার বিশ্বত পথে 
শুদ্ধ গ্রতি হিন্দুর নয়-_-সমগ্র সমাজের ধর্মরশিক্ষা হয়-_শিক্ষা অন- 
টানে, কার্ধ্যে এবং প্রন্বতিতে ৷ লমস্ত সমাজ-ব্যাপিয়া সে। 
পুজাপদ্ধতি এইজন্য বিশ্বৃত রহিয়াছে। এক এক তিথিতে, এব 
এক মাসে, এক এক বারে, এক এক যোগে- পুজা, পার্বণ, 
শান, ্বন্তয়ন, বার ও ব্রত। জোক-সমাজকে বিশেষরূপে আর? 
করিবার জন্ত এক এক বিশেষ 'ৰার-তিথির পুণা অধিকতর 
কীর্ডিত হইয়াছে। নহিলে পুজাদির ফল লকল সময়েই 
সযান। রোগে, শোকে, এঙ্বর্ষো, শ্রমে, আলগে, ছুঃখে, 
 স্থাধে, প্রতিকার্যের প্রারস্তে, মধ্যে ও আস্তে, সর্ব সময়ে 
হিন্ু ও হিন্দুসমাজের সাবিক অনুষ্ঠান এবং ধর্মের, 
শিক্ষা । ইচ্ছ। ন। করিলেও হিন্দু ধর্মশিক্ষা করিতেছে__আশৈশক। 
হিন্দু ধর্মশিক্ষা করিতেছে। হিন্দুকে ধর্শশিক্ষা দেয় তাহার। 
সমাজ এবং তাহার গৃহধাঘ। হিন্দুর গৃহধাম দেবাধিকারে পরি- 
পর্ন। তাহার চারিদিকে দেখত । সেই দেবমগ্জলী-মাঝে হিন্দ, 
আশৈশব পরিবন্ধিত। হিন্দুর পরিবারমগ্লে কেবলই দেবার্চনার 
ভানুঠান। সেই অনুষ্ঠানাদিতে হিন্দু আশৈশব অত্যন্ত । ব্যাস, 
 হিনদু-পরিবারমণ্লকে এইনূপে গড়িয়। দিয়াছেন। স্বধু পরিবার- 
মণল ময়, হিদদুলমাজঙ সেই পৃ্ধার ব্যাপারে পরিপূর্ণ। বারররত 
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কে গৃহে নহে, সমাজের অনেক গৃহে। পুজা এক বাড়ীতে 
ইলে, গ্রামণ্ডদ্ধ লোক সেই পুজায় মত্ত। যোগে এক ব্যক্তি 
দুধাপরায়ণ নয়, সমস্ত সমাজ পুণ্যপরায়ণ ও পুণ্যা্ানে ব্রতী। 
ান্ধে, তর্পণে, ঘাগে, যজ্ে, সমস্ত সমাজ অনুলিগ্ত। হিন্দু ষে 
রানে থাকে, তাহার চারি পারব হইতে পুজা এবং আনুষ্ঠানিক 
তজিক্রিয়াকলাপের বাছু অনবরত বহিতেছে। সেই বায়ু হিন্দুর 
নিশ্বাস-গ্রশ্বাস-হিনদুর গ্রাণ। সুতরাং হিন্র গৃহে, হিন্দুর 
সমাঙ্গে, হিন্দুকে হিন্দু হইয়া যাইতেই হইবে । হিন্দু-বঙ্গসমাজের 
এইন্রপ কৌশল, ব্যাস-গ্রতিঠিত তক্তিরাজয ৷ বঙ্গীয় মমাল্ 
ব্যাসের সুষ্টি-কৌশলের পরিচায়ক । সংসারধামে পুজাদির 
প্রচার করিয়া ব্যাস এক অমোঘ ধর্দশিক্ষার পথ স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন। হিন্দুসমাজই ধর্ধশিক্ষার গ্রশত্ত মনির | 


ংসারে ধন্মশিক্ষা। 


সংসারে ত্রাঙ্মণ প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সংসার বর্দচ্য্য 
হইতে সম্পূর্ণ বিতিন্ন। ব্রষচর্য্যব্ূতে তাহার কেবল ভক্তিরই 
দুপ্ভি হইয়াছিল,_-ভক্তি পিতামাতার প্রতি-ভক্কি গুরুর 
গ্রতি-_ভক্তি ঈশ্বরে | সংসারে যখন যৌবনের বিষমকালে উপ- 
শীত হইলেন, তখন তাহার আন্তরিক সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্তলালস। 
এবং লমস্ত বিপু অতি তেজম্বী হইয় উঠিয়াছে। মায়াময়ী জায়া, 
ায়াময় ক্নেহাম্পদ পুত্র-কন্তাগণ তাহার হৃদয়াধিকার করিয়াছেন 
এখন ব্রাঙ্মণ আর ব্রহ্ষচর্যোর ব্রাক্মণ “মাই। সংসার বড় বিষম 
সল। যেঈশ্বর-তক্কির বীজ ব্রনদচর্য্যে উ্ত হইয়াছিল, সেই 
মন্কুরোধগন্ন বৃক্ষকে ক্রমশঃ প্রন্দ্ধ না করিতে পারিলে, এখানে 


১৮৩ কাব্য-চিন্তা। 


নিস্তার নাই। সাঁধনা-বারিতে তাহা পরিপুষ্ট করিতে হইবে 
লে সাধনার পথ ব্যাস দেখাইয়৷ দিয়াছেন, সংসারের প্রতিমা 
পুজাপদ্ধতি, সেই সাধনার প্রথম সোপান। মায়াময় সংসা 
থাকিয়া, জায়া-পুত্রকে নেহ করিয়া, জনক-জননী প্রভৃতি গু 
জনের প্রতি ভক্তিকে প্রবল রাখিতে পারিলে, তবে ভক্তি দেব 
আসিবে । দেবডক্তিকে শিরে ধরিয়া_-যেমন নর্তক শিরে কল। 
রাখিয়া নর্তনের সমস্ত কৌশল দেখায়__তেমনই করিয়া! সংসারে: 
সমূদ্য় কর্তব্য নাধন করিতে হইবে, অথচ দেবতক্তির স্বর্তি ' 
পরিণতি করিতে হইবে । দেবতক্তি আপনি হৃদয়ে ধারণ করিত 
হইবে না; পুত্রপরিবারগণকে তাহার শিক্ষ। দিতে হইবে। গু 
পুত্র গপরিবারগণকে নয়, সমস্ত লংসারকে-_শিষ্যকে, জমানবে 
প্রতিবাসীকে, কুটুম্বকে, আত্মীয়-স্বজনকে, গ্রামবাসপীকে তাহ 
[ শিখাইতে হইবে। এসকলকে লইয়! হিন্দুর সংসার। 4 
সকলকে তাল ন৷ করিতে পারিলে, আপনার কুশল নাই 
সেই লর্বজন-সাধনোপায় ভক্কিপথ, কেবল পুজা-পদ্ধতি; 
বিরাট ব্যাপাক্স। তত্দারা সতীপুত্রগণ, আবালবৃদ্ধবনিতা, জ্ঞান্নী ও 
অভ্ঞানী, ঘোর বিষয়, ককষক, ভঙ্্রাভদ্র, যুবকঘুবতী, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ত, শুদ্র, বীর, ব্যবসায়ী, অতিথি, দাষ, দাসী, সকলকে এক 
নিগড়ে বন্ধ করিতে হইবে । এক নিগড়ে বাধিয়া তাহাদিগকে 
শান্তিপথে আনিতে হইবে । নহিলে সংসারের মঙ্গল নাই । সমন্ত 
»মাজ লইয়া আপনি । আপনি সমাজের অংশ মাত্র । সমাজই 
বিশ্ব-জগৎ।-জগতেই ঈশ্বরোপসনা । সমাজ ঈশ্বরনিয়মিত । সেই 
সমাজকে নিয়মিত করা সেই সর্বনিয়স্তার কার্য । সেই সমাজকে 
সংপথে পরিচালন করা ব্রাঙ্মগণের কার্ধ্য। কারণ, ব্রাহ্মণ বেদের 
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॥ধিকারী, জানেক্ অধিকায়ী। সুক্ষ জান, সাধারণ মনুষ্যসমীজে 
লরূপেই গ্রহীয়। স্ুলরূপে তাহা ভক্তির সাধক" হওয়া চাই। 
/ক্িপথ প্রসারিত করিবার জন্য ব্রাঙ্গণের কার্ধ্য নানাবিধ হইল । 
তক্তির সাধনপথে ব্রাঙ্মীণের কার্য গ্রধানতঃ-_যজন, যাজন ও 
ধধ্যাপনায় বিভক্ত । ব্রাহ্গণ শিক্ষা! ও দীক্ষাুরু। দীক্ষাুরুর 
গর্য্য বড় গুরুতয়। শিষ্টগণের অধিকার বুঝিয়া তাহাদিগকে 
ধক্ষা দিতে হইবে । সেই অধিকার অনুসারে রাজকে 
লাইতে হইবে । জ্ঞানিগণ এজন দীক্ষাকার্য্য গ্রহণ করিলেন । 
শক্ষাগুরুর কার্ধ্য কিছু বিল্গারিত। তাহাকে অনেক রকমে 
শক্ষাকার্ধা সমাধা করিতে হইবে । শান্তজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া 
ঠাহার প্রধান কার্ম্য। সেই জ্ঞান, শাস্রাধ্যাপনে এবং ধর্শানু- 
ঠানে প্রচারিত করা চাই । জ্ঞানিগণ শান্ত্র-অধ্যাপনায় রত 
₹হিলেন। আর এক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ কেবল আন্তাষ্ঠানিক 
শ্ে ব্রতী হইলেন। তাহাদের প্রধান কার্য পৌরোহিত্য। 
ঠাহারা সমাজ ও গৃহ-পুররক্ষক | পুরোহিত, সংসারে ষে 
গাল বিস্তার করিবেন, গুরুর হাতে তাহার রজ্ছু। গুরু 
বে মন্ত্রে দীক্ষা দিবেন, পুরোহিত সেই মন্ত্রের সন্ত সাঘনপথ 
প্রদর্শন করিয়া যাইবেন। সেই সাধনপথে যজমানগণকে 
পরিচালন করিয়া তাহাদিগের পারষর্থিক মঙ্গলবিধান করি- 
বেন। গুরু-পুরোহিত একত্র সকল পারমার্ধিক অন্নষ্ঠানে 
উপস্থিত থাকিবেন- থাকিয়া! দেখিবেন, শিষ্য যজমানের কতদূর 
উন্নতিসাধন হইতেছে । লেই উন্নতি অনুসারে গুরু দীক্ষা 
নিয়মিত করিবেন। পুক্োহিত সেই দীক্ষান্থলারে ধজমানকে 
ধর্দপথে, লইয়া যাইবেন। ঘোর বিষয়ীকে ক্রমে ক্রমে তক্তি- 
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পথে উন্নত করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাগণেয় 
তক্তিপথ ঈধ্ খুলিয়া দেওয়৷ চাই। গুরু পুরোহিত কৌলিক ন 
হইলে এ কার্ধ্য সুসম্পন্ন হওয়। বড় কঠিন। এজন্য হিন্দুসমাতে 
কূলগুরুর আবস্তাকতা | শুদ্ধ গুরুর আবশ্টুকতা৷ নহে, সঙ্গে সে 
পুরোহিতকেও চাই। পুরোহিত সমস্ত অনুষ্ঠানের নেতা 
বিধাতা । পুরোহিতকে সর্বদা আবশ্তক ৷ তাহার কার্য প্রি 
দিন, প্রতি মাসে, প্রতি পুণ্য তিথিতে, প্রতি খতুতে, প্রি 
বসরে-_সদ! ও সর্বক্ষণ | পুরোহিত নহিলে সংসার চলে না 
বনে যাইবার সময়ও পাগুবগণের পুরোহিতের আবশ্যকত 
হইয়াছিল। | 


সংসারে পুরোহিত। 


সংসার-আশ্রমে ধর্শপথের প্রধান শিক্ষক পুরোহিত ঠাকুর 
_ গুহীর প্রবৃত্তি অনুসারে তিনি তাহাকে গড়িয়া আনেন--ক়ে 
- ক্রমে গড়িয়া আনেন। যে ঘোর বিষদ্ী, আমোদ-প্রমোদে। 
সহিত সামিষ নৈবন্যাদি ও বলিদান ঘারা রাজসী পুজা চায় 

তাহাকে সেই পূজায় নিরত রাধিষ্া, ক্রমে ক্রমে তাহার প্রবৃদ্ধি 
শখ পরিষাজ্জিত করিয়া! আনাই তাহার কার্ধ্য। সেই রাজসী 
পৃজায়ও বিষয়ী, ধর্দের অনুষ্ঠানে নিরত হইয়। লকলই দেব' 
তাকে উৎসর্গ করিতে শিখেন। শিপেন- দেবতাকে নির্ঘঃ 
'হইয়! উৎসর্গ করিতে হইবে । যাহ ধাহা' উৎসর্গ করিবে, তাহা 
দেবাধিকার, তাহা দেবতার দ্রব্য । দেবতার্ষে দান করিলে 


-. তাহা আর গ্রহণ করিবার যে! নাই। দেবতাকে দিয়া, তাহা 


গ্রহণ করিলে দত্তাপহরণের ঘোর পাপ। লোভী ইয়া, 
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খ্রাকাঞ্ষ! রাখিয়া কোন দ্রব্য দেবতাকে দিতে নাই। পুনঃ 
গ্রহণের জন্য দেবোতসর্গ নিবিদ্ধ। হিন্দুর উৎসর্দ এই--এ বড় 
শক্ত কথ|। এই উৎদর্গ ব্যাপারে ধঙ্জমান বলির দ্রব্য 
পরিত্যাগ করিয়া নিরাকাক্ষ হইতে শিখেন। তিনি প্রথমে 
প্রথমে হয় ত বলি ও উ-সর্গ ত্রব্যে আকাঙ্ষা! রাখিতেন এবং 
দেবপ্রনাদদী বলিয়। তাহ! গ্রহণও করিতেন, কিন্ত ক্রমে ক্রমে 
দে আকাক্ষাও পরিবর্ন করিয়। পূজ। করিতে প্রবৃত্ত হন *। 
যাহা দেবগ্রলাদ তাহা একল! খাইতে নাই, তাহা সকলকে 
ব্টন করিয়। দিতে হয়। তাহার প্রতি লালসা রাখিতে নাই। 
এই উৎসর্গানুষ্ঠানে তাহার প্রথম শিক্ষা-_তাহার প্রধান শিক্ষা । 
যে পুরোহিত এ শিক্ষা দিতে না জানেন, তিনি পুরোহিতের 
কার্ধ্য ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি দেবতাকে দিব, দেবতা 
তাহা গ্রহণ করিবেন, এ বড় পরিতোষের বিষয় । বিষয়ী সেই 
আন্দে উতহুল্ন হইয়া আরও পুজানুষ্ঠানে অগ্রসর হন। 
ধাহার দ্রব্য লইয়া সমস্ত সঙ্ভোগ করিতেছি, তীহার উদ্দেশে 
কিছু উৎসর্গ না করিলে তক্তিবৃত্তি পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়ীর 
ভক্তি সতত তাহাকে সেই পথে আনিতে চায়। বিষয়ী 
সেই জন্ত পুরোহিতকে সর্বদা নিকটে চান। তাহার তক্তি 
পুরোহিতকে সর্বদা ডাকিয়া আনে। স্ত্রীঞ্ধাতির তক্তি কিছু 
অধিকতর প্রবল । সেই জন্ত হিন্দুসংসারে বার-ব্রতের অনুষ্ঠান 
নিয়তই চলিতেছে । পুরোহিত ঠাকুর, সংসারকে ক্রমে দেব্র- 





* এই পুজাপদ্ধতিই রাজনী পুজা। মন্ত্রাদি-ব্যতিরেকে কিরাতাদি-কর্তৃক 
ষে পূজা, তাহাই তামসী পুজ!। এই তামসী পুজার ফলে বাণ্পীকি রুমে পর্য 
তক হইয্াছিলেন। 
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ংসার করিয়! তুরিতে চান। কোন্‌ কোন্‌ তিথি নক্ষত্রের ফু 
পুখ্যগ্রদ, তাহা পরিবারমগ্লে উপদেশ দেন। সেই পুণ্যতিথি 
নক্ষতে ভক্তির পুজার আয়োজন হইবে । আয়োজন হইলে 
তাহাতে গৃহের সকলেই মত্ত হইবে--গৃহিদ্ী, গৃহস্বামী, বালক 
বালিকার।, দাসদাসীগণ পর্যযস্ত যাতিয়। ধাইবে। যিনি উৎসর্গ € 
দান রূরিবেন, তাহার ত ফগ্ন আছেই; তৎসঙ্গে সমুদয 
পরিবারমগ্ডলের ফল। সমুদয় পরিবার কেন, প্রতিবাসিগণেরও 
ফল আছে--তাহারা সান্বিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আইসেন-. 
ক্ষণিক মংার ভুলিয়া গিয়া! পুজাতে মাতিতে আইসেন। 
পুরোহিত ঠাকুর, বিষয়ীর প্রবৃভি-অনুসারে তাহাকে গড়িয়া 
আনেন। যে রিষয়ী ঘ্বোর গাপ পথে প্রবৃত্ব_যে ধর্মের কোন 
বন্ধন মানিতে চায় না-চার্ধাক বলিয়াছেন, তাহাকে ছাড়ি 
দাও, তাহাকে তুমি কোন মতেই বাধিতে পারিবে না। যেমন 
আবদ্ধ ঘোটক সহস। বদ্ধনমুক্ত হইলে তাহার সমস্ত তেজে 
দৌড়িয়। বেড়ায়_ শেষে পরিশ্রান্ত ছইয়। আপনি থাযিয়। যায়, 
তদ্রপ ঘোর নারকী, পাপপথে যৌরনের উন্মত্তভায় যখন নর- 
কের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে 
ধরিয়া রাখে? সে নিজে দেগিবে, পাপপথের কণ্টকে তাহার 
গাত্র ছড়িয়। গিয়াছে, গারময় রক্তারক্কি, আসিয়া পড়িয়াছে ঘোর 
পন্থিল হদে ! সেই হদ হইতে উঠিরার জন্ত সে আপনিই চেষ্টা 
করিরে। চে! করিবে কাহার সাহায্যে ? তখন পুরোহিত 
ঠাকুর আন্তে আন্তে অগ্রসর হন। যে বার-বতে গৃহিণীকে 
নিরতা করির! রাখিয়াছিলেন, সেই বার-ত্রতের কথায় 
গৃহস্বামীকেও ক্রমে নিরত করেন-_বার-ব্রত আবাকিয়া উঠে। 
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ফান ও উৎসর্গ-দ্রব্য বাড়িতে থাকে। পুক্জার অনুষ্ঠান বাড়িতে 
ধাকে। ক্রমে যজমান পথে আইসে। তখন পুরোহিত আরও 
জোর করিতে থাকেন। পুঞ্জার আয়োজন বিস্তারিত করিয়া 
লন। সাধককে গড়িয়। আনিতে অগ্রসর হন। ক্রযে ক্রমে 
দেবপুর্জার অনুষ্ঠানাদি চলিতে থাকে । হিন্দু-সাধক, শৈশব 
হইতে যে পথে অগ্রসর হইয়া কিছুদিন থামিয়াছিলেন মাত্র, 
তাহাতে আপিয়া আবার যোগ দিয়া আরও অগ্রপর হইনে 
থাকেন । 

হিন্দু ষমান যখন পাপপথে প্রবৃত্ত, তখনও তাহার পুজা- 
পদ্ধতি একেবারে বন্ধ হয় নাই। তাহার শ্রাদ্ধ-তর্পণ এবং 
কৌলিক পুজাপদ্ধতি চলিতেছে। পুরোহিতের হিতব্রত কখন 
থামে না। পুরোহিত কেবল অবসর দেখিতেছেন, কখন যজমান 
সমাক্রূপে তক্তিপথে ঘুরিয়া আসিবে । পুরোহিত নিত্য আসিয়া 
পূজা! করিয়া যান, সময়ে সময়ে বার-ব্রতের আয়োজন করেন, 
গুঙ্গার সময় বাড়ীতে ও পরিবারমগ্ুলে পৈতৃক পুজার বিরাট 
বিকাশ করেন। যঞঙ্জমানকে কিয় পরিমাণে সেই সমস্ত অনু 
ষ্টানে কাজে কাজে যোগ দিতে হয়। কিছুকালের জন্ত ভক্তি- 
পথে আপিয়। তিনি হৃদয়ের আনন্দ লাভ করেন। প্রবৃত্তি ক্রমে 
ক্রমে ক্ষিরিয়া যায়। 

হিন্দু সংসারে ধর্টের এইরূপ শিক্ষাপথ বিস্তারিত আছে। 
গৃহীলোকের৷ আশৈশব এই পথের পথিক। সংসারে প্রবস্ঠি- 
পথে তক্কি আরন্ধ হইয়া ক্রমে নিবৃত্তিপধে আইসে। তামপিক 
পৃক্জায় যে ভক্তি নিষ্ঠাকার্ধে; প্রথম প্রবৃত্ত হয়, ভাহ। ক্রমে ক্রয়ে 
রাজগসিক পথে উঠিতে থাকে ।.তদ্র সমাজের রাজনী তগ্ষি ত্র 
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সাব্বিকা হইয়া পরাভক্তিতে উপনীত হয়। হিন্দ আশৈশব যেকপ্‌ 
ভক্কিপথে শিক্ষিত, তাহাতে তাহার সাধনাপথ অনেকাংশে অগ্র- 


. ব্তী হইয়া থাকে। এই স্থলে হিন্দজাতির সহিত অপরাপর 
ধন্মাবলম্বী জাতির ভিন্নতা লক্ষিত হয়। 


বঙ্গে সকাম উপাসনা । 


হিন্দু প্রবৃতিপথে প্রথমে সকাম উপাসক বটে? কিন্ত হিন্দু 
সকাম উপাসক, আর অপর ধন্ধীয় সকাম উপাসকে অনেক 
প্রতেদ। ইউরোপীয় জনসমাজের তমযোগুধ-প্রধান এ্রহিকহার 
সহিত হিন্দু-জনসমাজের এহিকতার তুলনাই হয় না। খৃটয় 
জনসমাজ ঘোর স্বার্থপর ও পৃথীধূললায় ধৃনরিত। পার্থিব ইট 
তাহার সর্বস্ব । পার্থিব মঙ্গল-বিধানার্ধ ইউরোগীয়গণ যত ব্যস্ত, 
অন জাতি বুঝি তত নহে। তাহার! তজ্জন্ত পৃথিবী তোলপাড় 
করিয়! রেড়াইতেছে। হ। অর্থ যো অর্থ, হা সুখ যে। সুখ করিয়া 
পৃথিবীর চারিদিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইউরোপীয় 
সমাজ এইরূপ অনিত্য ধহিকম্গখে নিমজ্জিত । হিন্দূুসমাজ বোধ 
হয় ততদুর পার্ধিবন্থে নিরত নয়। বড় পরিতাপের বিষয় যে, 
ই্দানীস্তন এই হিন্দুতাব ইংরাজীশিক্ষ/) ও ইংরাজীআদর্শ-প্রভাবে 
অনেকদূর বিনষ্ট হইয়৷ আসিতেছে। এজন্ত এ শিক্ষাকে আমরা 
কুশিক্ষাই বলিয়া থাকি। সে যাহা হউক, হিন্দু সমাঙ্গের 
গারমার্ধিকত৷ কিছু অধিক। তাহা মূলেই যে পারমার্বিক সুরে 
দণ্ডায়মান, সে স্তরে অন্ত ধর্মাবলম্বী জনসমাজকে উঠিতে অনেক 
সাধনার প্রয়োজন। হিন্দুসমাঙ্গ আমূলে অনেক উন্নত পারমার্থিক 
ভাবে গঠিত। হিনুজাতি শৈশব হইতে দেবদেবতায় আাসক। 
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হোর। যতদুর দেব-গ্রাণগত, অন্য ধর্মাবলম্বী জাতি ততদুর 
হ। দবৈববলের উপর হিন্দুজাতির সমস্ত নির্ভর। হিন্দজাতি 
ই পারমার্ধিক স্তরে ঈীড়াইয়া সকাম। থৃষ্টীয় জাতি যে 
'বে সকাম, হিন্দুজাতি তদপেক্ষা অনেক উনত সকাম। 
'হার সকামপুজা দ্েবোৎসর্গে ক্রমে উন্নত হইয়া আইসে। 
'দে ষে কিয়দংশ সকামের দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, সে সকামে 
মর। হিন্দ-ভক্তির নিষ্ঠা, দ্েবতায় একান্তিকতা৷ ও আম্ম-সমর্গণ 
'বাক্ষরে দেখিতে পাই। তন্রপ সকামের ছায়৷ হিন্দু-প্রাবৃন্তি 
থর উপাসকে দুষ্ট হুইয়া থাকে । সে সকাম নিষ্কামোগুখ। 
বীয় উপাসকের সকাম-ভাবের তুল্য হিন্দুর সকামতাব নিন্দনীর 
হে। তবে যাহাব। তত নিন্দনীয় জান কৰেন, স্ঠাহাবু। বোধ 
পূ ইউরোপীয় সকামকে সম্মুখে রাখিয়। হিন্দু-সকামকে একে- 
রে অধন্তলে দেন। হিন্দুর সকাম হিন্দুর প্রবত্তি-শ্রোতকে * 
[খথিবী হইতে স্বর্গের পথে কিরাইয়। দিয়া তাহার চিত্তকে পার্থিব 
দর্ব হইতে পারমার্ধিক ধনলালসায় প্রবৃন্ত করে। এই পারযা- 
ধ্ক ধনলালস! বদ্ধিত করিয়া দিয় হিন্দুর সমন্ত- প্রবৃপ্তিকে 
দেবোম্ধুধী করে। কামনা পৃথিবী হইতে স্বর্গে উঠে, দ্বর্দে উঠিয়া! 
'বাদর্শে তাহ! বিশ্বূপিণী হইয়া বিঞ্ুভক্তিতে পরিণত হর। 
তখন কামনা পরিশুদ্ধ হইয়! কেবল ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হয়। 


সকাম হইতে নিক্কাম | 


হিন্দুর সকাম কতদূর উন্নত, ফ্রবচরিত্রে তাহ। বিলক্ষণ গ্রতীত 
দ্য। গ্রুবের জণনী নিতান্ত অন্তর্বেদনায় ফ্রবকে রাজপদ 
মপেক্ষাও যে উচ্চপদ পাইবারু, জন্ত উত্তেক্গনা করিয়াছিলেন, 
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সেই পদলাত করিবার জন্য--যে পদে উঠিলে রাজমুকুটও অর 
নত হয়_যে পদের গৌরবে রাজসিংহাসনও নিশ্রত- সেই 
দেব পদ লাতেরজন্ত ধরব উগ্র তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
এবং তজ্জন্তই সেই তপস্তা সকাম। সকল নিষ্ষামের মূলে এ? 
সকাম বর্তমান। এই সকাম ফঞ্রব-জননীর প্রবৃত্তি_ প্রকৃত 
তক্তিদেবীর গ্রবৃত্তি। নিষ্ধাম হইতে যাইব যে মুক্তি; 
জন্য, সেই জন্য এই সকাম। এই সকাম জীবকে দেবে 
উপনীত করে, শুদ্ধ দেবত নয়, দেবত্ের পরবে উপনীত করে, 
এবব্রি-পথিকের জন্ত এই উচ্চ আদর্শ। ঘোর বিষয়ীর জন্য এ 
আদর্শ। এই আদর্শ কেবল হিন্দু রাজরাধীর সমক্ষে বিদ্যমান: 
হিন্দ রাজরানীও কত পারমার্ধিক উচ্চন্তরে বসিয়া থাকেন, 
তাহা আমরা ঞ্রব-জননীর ছৃষ্টান্তে দেখিতে পাই। এরপ দুষ্ট 
“বঙ্গসমাজে আঙ্জিকার দিনেও বিরল নহে। হিন্দুসমাজে; 
ধন্দূশিক্ষা এইরূপ রাজরাণীর স্থষ্টি করে। সে শিক্ষা পুধীগঃ 
বিদ্যা নহে_ কেবল গ্রন্থাধ্যয়ন নহে। হিন্দু পরিবারমণ্ডদে 


- ধে ভক্তির অনুষ্ঠানাদি ও আদর্শ আছে, সেই তক্তিপথের শিক্ষা 


্রীজাতির প্রধান শিক্ষা । * এই আদর্শের মোহে মানুষ রাজ- 
সিংহাসনও পদদলিত করিয়া দেবতে উঠিয়া! যায়। প্রহ্লাদও 
রাজনিংহাসন পদদলিত করিয়া তব্জ্ঞানে এবং নিষ্কাম ধর্টে যে 
পদে উপনীত হইয়াছিলেন_-যে ভক্তি-একান্তিকতায়,” যে 
গমদর্শিতায়। যে তগবত-তন্ময়তায় আসিয়াছিলেন, গ্রব সেই 
দেবস্ধথে উপনীত হুইয়াছিলেন। প্রতেদ এই,_প্রহ্মাদের 


* এই পারিবাগ্রিক ও সামীজিক শিক্ষা কিরূপ তাহা “লাহিভা-চত্তায 


আদর্শিত হইয়াছে 
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দর্শে ভক্তির পরাকাষ্ঠা, হৃদয়ের উচ্চতা, রসের প্রগাটত। ; 
বের আদর্শে রিপু ও আসক্তির সংঘম, কাঠিন্ত ও তপের 
মতা । একজন তক্তিরসে সুন্দর, অন্তজন তপঃ-গ্রভাবে 
দর। কব দেবতা, প্রহ্থাদ মুক্ত। প্রহলাদে সকাম ভাবের 
দর্শন নাই, বের সকাম দেবত্ে উঠি নিষ্ষাযে পরিণত হইলে 
ছাদের নির্বাণ মুক্তিতে উপনীত করে। ঞরবকে ধরিয়। 
মারী সংসারের কঠিন পথ দিয়। যাইতে শিখেন ? প্রহ্থাদকে 
বয় সংসারী, তক্তিরসে সকলকে গলাইয়! দিয়া বিদ্ল-বিপপ্তির 
ঝে কেবল অচ্াতকে হৃদয়ে ধারণ করিয়। নিংশক্কচি্ডে সে 
মস্ত বিদ্র বিনাশ-পুর্ঘক সংস।রপথেই বিষয়-ঠ্োগের শেষে 
বন্ুক্তি লাত করিতে পারেন। গৃহীর কাছে ছ্বুহজনেহ 
ক্ষক। কিন্তু ফ্রব শুদ্ধ শিক্ষক নহেন, প্রব্ত্তি-পথিকের 
কটস্থ আত্মীয় স্বজনও বটে। ধাঁহার ভক্তি অত্যন্ত প্রবল।, 
হনি প্রহলাদকে লইবেন । আর ষীহার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, 
হনি বকে লইবেন । উভয়ই পৌরাণিক স্ৃষ্টি-পুরাণের 


াদর্শচব্রিত। 


বঙ্গলমাজে ব্যাস ও বালীকি । 


পুরাণ সমন্ত এইরূপ আনর্শ-চন্রিতে পরিপূর্ণ । তাহাে 
যমন দ্রেবদেবীর সৃষ্টি আছে, তেমনই অনেক আদর্শ ভক- 
রিতের বর্ণনা আছে। পুরাণের ক দিকে দেবদেবীর সৃষ্টি, অন্ত 
দিকে দেব-সাধকগণের স্থষ্টি। সাধকের প্রবতি-তেদে বিভিন্ন 
দাধন-পথ) নহিলে গস্ব্য স্থান একই। সেবকশণের লাধন- 
গথ ঘটনা-পরম্পরায় পরিপুর'। এই ঘটনা-পরম্পরায় ভিন 
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বিকাশ প্রদর্শন করিবার জন্য নানা অদ্ভুত কল্পনা পুরা 


সন্নিবেশিত| * ব্যাসের এই সমস্ত আদর্শ-চরিত হিন্দুর কল্পনা 
সতত বিরাঞ্জিত। কাহারও অলৌকিক হ্বয়া, কাহারও পরেন 
কাহারও তক্তি, কাহারও নিষ্ঠ, কাহারও শ্রদ্ধা, কাহার? 
পিতৃভক্কি, কাহারও মাতৃভক্তি_-মানবের যত দেবভাব, যয 
উচ্চভাব--সেই উচ্চভাবে তাহার! ধর্মবীর । এই ধর্দবীরগণের 
'বীরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য যত ঘটনার সৃষ্টি । এই সম£ 
সষটি-ব্যাপারে এক এক ধর্বীরের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । এই 
সমস্ত চিত্র হিন্দুগৃহীকে সততই পুণ্যপথে উত্তেজন করিতেছে- 
কল্পনায় জাগরূক থাকিয়া হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছে । হিন্দ 
গৃহে শুদ্ধ, দেবদেবীর পুজ। নহে, এই সমস্ত চরিতেরও পুজ 
হইয়া থাকে৷ কীর্তনে, খাত্রায়। ভজনে, কথকের কথকভায় 
ছবিতে, পুরাণপাঠে এবং পিতাষহীর রূপকথায় তাহাদে; 
গুণব্যাখ্যা সততই চলিতেছে । রূপ কথার অর্থ ই-_এই সমহ 
আদর্শ রূপের কথ! । হিন্দুগৃহিগণ অন্পপানের মত এই লমহ 
কথ প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছেন__ সাংসারিক আমোদপ্রমোদের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন । তাহাদের ম্মরণপথে 
তাছারা অহরহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে । সে সমন্ত চিত ধর্ম- 
শিক্ষা দিয়া হিন্দুগৃহীকে গড়িয়া আনিতেছে। 
ধ্যাসের পৌরাণিক আদর্শচরিত সমস্ত মানবকে যেমন 
“দেবত্ে আনিবার জন্ত অহরহ তাহার কল্পনাকে অধিকার করিয়া 
আছে, বান্মীকিয় রাযায়ণও তেষনি হিন্দুর গৃহে গৃহে অধীহ 


পিস বা 


* অভুত কল্ীনা পুরাণে কেন সন্নি.ব শত হইয়াছে, তাহার ফল কি, 
এ সকল বিষয় “'সাহিত্য-চিন্তায়” আলোচিত হইয়াছে! 
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তেছে; অধীত হইয়া তক্তির কি জাজল্যমান চি সকল 
নমচক্ষে অন্কিত করিতেছে । সে চিত্র সমুদয় কোন হিন্দু 
ধন ভুলিতে পারেন না। সে সমুদয় চিত্র সহত্র সহ বৎসর 
বুয়া সমভাবে নবীন ও সতেঙ্গ রহিয়াছে । হিন্দু গৃহীকে ভক্তি 
ক্ষা দিতেছে । হিন্দুর গৃহে সীতাদেবীকে গড়িতেছে, লক্ষণের 
মান সহোদরকে গড়িতেছে, হন্থমান ও বিতীষণের সমান 
ক্ককে গড়িতেছে। বেদব্যাস, শুকদেব, নারদ, শাঙিলা, 
দাঁচার্য্য, উদ্ধব ও বলি প্রভৃতি সমস্ত ভক্তির আচার্যযগণ হিন্দুর 
ংসারক্ষেত্রে যেন জীবিত লোকচরিত্র রূপে সর্বদা বিটবগ 
রিয়া ভক্তিশিক্ষা দিতেছেন। ভক্তিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিয়- 
যম শিক্ষা দিয়া সংসারীকে পুণ্যপথে আনিতেছেন। 

হিন্দুমমাজ নিয়ত তক্তিগীতে গ্রতিশব্দিত হইতেছে। কোথাও 
দেবলীলা সঙ্গীত হইতেছে, কোথাও পৌরাণিক আদর্শ-চরিত 
নংকীর্তিত হইভেছে। বঙ্গসমাজে ব্যাস ও বাস্থীকি, পুরাণ-হস্তে 
নিম্নত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কীর্নে গুক ও জয়- 
দেব গাহিতেছেন, যাত্রায় পৌরাণিক বীরগণ বঙ্গসমাক্ষের সমক্ষে 
তক্তির অভিনয় করিয়। দেবসঙ্গীতে দেশকে পরিপূর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছেন। বাঙ্গালার কৃথকতায় দেশশুঙ্ধ লোক মোহিত 
হইয়া আছে। 


বঙ্গনমাজে পূজ। ও কথকতা । 


বঙ্গপমাজে একদিকে পূজার ধৃমধাম। অন্যদিকে পৌরাণিক 
আদর্শ চরিতের গুণকীর্তন। এইকসপে সমস্ত পৌরাণিক কাব্য, 
বঙ্গীয় হিনদুসমাজে সর্বদা বর্তমান। বর্তমাল থাকিয়া সমস্ত জন- 
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পদকে শিক্ষা দিতেছে । ব্রাহ্মণ হইতে শুন্তর পধ্যস্ত এই শিক্ষা ধী, 
আবালবৃ্ধবনিতা এই শিক্ষার্ধীন। তক্তির পথে সবাই সমান 
ভধিকারী। এই ভক্তির পথ জ্ঞানীর জন্য যেমন, অজ্ঞানী, মূর্খ ও 
নারীর জন্যও তেমন । সমাজের সর্বসাধারণের জন্য এই ভক্তি 
পথ। পুরোহিত পূজায় আসীন হইয়া'চারিদিকে ভক্তির উপহার 
স্বরূপ নৈবেদ্যমাষে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিতে সমস্ত দর্শকগণের যন 
মোহিত করিতেছেন । আবার যখন তক্তিদীপ জালিয়া দেবীৰে 
আরতি করিতেছেন, তখন কি সমস্ত সমাগত লোক করপুটে 
তাহার চারিপার্ে দ্ডায়মান হইয়া চিত্তার্পিত নয়নে সব সন্দর্শন 
করিতেছে না? তখন বোধ হয়, দর্শকমণ্ডলী তক্তিরসে গলিয় 
অবাক হইয়া দেবাবির্ভাব * উপলব্ধি করিতেছে । পুরোহিত 
ঠাকুর পূজায় দর্শকমগ্ডলীকে যেমন তক্তিশিক্ষা দিতৈছেন, কথক 
খাকুর তাহার বাক্পটুতায়, অঙ্গাতিনয়ে এবং সঙ্গীতে তেমনই 
তক্তিরসের উদ্দীপন করিতেছেন । উপস্থিত জনগণ মোহিত 
হইয়া সবই শুনিতেছেন ও দ্রেখিতেছেন এমত নহে, তক্তিরসের 
উদ্দীপনায় কখন কাদিতেছেন, হাসিতেছেন, উৎফুল্ল হইতেছেন, 
কখন উৎসাহে পরিপুর্ণ হইতেছেন। বঙ্গসমাজের কথকতা 
এক মহাশক্কি, রসোদ্ধীপনের মহা উপায়। এই কথকতা কোন 
দেশে নাই, কোন ধর্দদে নাই। 5 টি 


করিয়াছে। 
সঙ্কীর্তন। 
আর সঙ্গীর্তন-_কীর্ভনাঙ্গ__যাহার মাধুর্ষে্য মন গলিয়া যায়-_ 


পন টিভি ভিত টিউি 


*. জঞ্চনাকারীয তপোযোগ অনুসারে মেবাবিভাষ ঘটে। ঘানার যমন 
টি ০8 তঙ্জপ। 
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[হার সমান মধুর ও মনোমুগ্ধকর আর বুঝি কিছুই নাই. 
[হার সঙ্গীতে সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত হয়--সেই কীর্তনাঙ্গ 
কান দেশে আছে? গন্তীর খোল করতালের তালে তালে 
খন হরি-কীর্তন সঙ্গীত হইতে থাকে, তখন কি মন সেই তালে 
[াচিতে থাকে না? সেই কীর্থন সুধু বঙ্গদেশের সম্পত্তি 
ঙ্গসমাজের তক্তিরসোদ্ীপক মহাশক্তি। তাগবত ও অপবাপর 
পুরাণাদি এবং জয়দেবের কাব্যামৃত এই শক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছে, 
ষ্টি করিয়া বুঝি নারদের বীণাবাদিত ধর্শগীতের মধুরতা বদেশে 
দিয়া লোকসমাজকে উন্মততপ্রায় নাচাইয়। অমৃতবর্ষণ করিতেছে । 


বঙ্গলমাজে রামপ্রসাদ । 


এই সমস্ত শক্তি বঙ্গদেশের ধর্মশিক্ষাদাত্রী। এই সমস্ত শকি- 
প্রভাবে বঙগদেশে তক্তির প্রশ্রবণ অহরহ প্রবাহিত হইতেছে । এই 
সমস্য শিক্ষাশক্তি বঙ্গবাসী জনগণকে নানাবিধ তক্তিরসে আসক্ত 
করিতেছে । কেহ কেহ রূপাসক্তিতে মোহিত হইয়! ভগবানের 
বূপ-বিশেষের ধ্যান ও ধারণায় উন্মত্ত । গোপীগণ যেমন শ্টামরূপে 
আসক্ত ছিলেন, তাহারা তদ্রপ তগবানের রূপবিশেষেত্ন পক্ষপাতী 
হইয়া সেই রূপেরই তজনা ও সাধনা করিতেছেন। হন্তমান 
ঘেমন রাষরূপে আসক্ত, নারদ যেমন কৃষ্ণন্লাপে তন্ময়তালাভ 
করিয়াছিলেন, তেমনই রূপাসক্তি বঙ্গসমাজের তক্তিপ্রবাহে 
বহিতেছে। নিমাই কষ্চরূপের এবং রামপ্রসাদ কালীরূপের 
তক্ত ছিলেন। কাহানু বা পুজাসক্রি প্রবলা। পৃধুরাজ যেমন 
পৃজাসক্ত ভক্ত ছিলেন, কেহ বা সেইরূপ পুঙ্জার উৎসবে 
পরিপূর্ণ। কেহ ব! দ্াস্যভাবে ভগবানের সেবায় নিরত--' 


১৭ 
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ঘে দাস্যতাব হন্ুমানে এবং বিছ্ুরে গ্রকটিত। কেহ রুষ- 
গ্রসাদের ভক্তিতাব সঞ্চারের জন্য অনুদিন সাধনা করিতে 
ছেন। তেমনই ধর্মতেজ, তেমনই বাৎসল্যরস, তেমনই দাদা- 
ভাব, তেমনই পিতৃ ও মাতৃভক্তিসম দেবতক্তি, তেমনই ভগবানকে 
,আপনার বলিয়! জ্ঞান কর1, তেমনই বৈরাগ্য, তেমনই শান্তি- 
সথের সঞ্চার-লাতের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন। যে তা 
যখন প্রবল হইতেছে, সেই ভাবের রামপ্রসাদী গানে তক্তিরূসের 
সঙশর করিতেছেন। তাই বঙ্গসমাজ সময়ে সময়ে রামগ্রসাদী 
গানে প্রতিধধনিত। সেই প্রতিধবনির সঙ্গে সঙ্গে তক্কিরসের 
উদ্রেক । সেই ভক্তি-উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসমাজ রাম- 
প্রসাদের ধর্মতেজ উপলব্ধি করিতেছে। সেই সঙ্গীতে মিশিয়। 
গিয়া মা বলিয়া দেবতার কাছে সন্তানের আবদার জানাই- 
ডেছে-পিতা বলিয়া! ভক্তির আরাধনা! করিতেছে । রাম- 
প্রসাদ তগবার পিতৃ ও মাতৃরূপ-ধ্যানে বঙ্গধামকে পূর্ণ করিয়া- 
ছেন। কোন্‌ সাধক তত জের করিয়া, তত স্পর্ধার সহিত 
ভগবানকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিয়াছেন। ভক্তের নিকট 
ভগবান মাতৃরূপে এবং পিতৃরূপে দেখা দেন। শ্যাম, শ্যাম 
হয়েন। রাধার নিকট যে শ্যাম শ্যামা, রামপ্রসাদের নিকট 
সেই শ্যাম হামা। মা বাপ বলিয়া ডাকিতে না পারিলে বুঝি 
তক্তের হদয় পূর্ণ হয় না। নহিলে তিনি নিজে অলিঙ্গ। 

, পার্ধিৰ জনক জননীকে যিনি যথার্থ ভক্তি করিতে পাবেন, 
তিনিই সেই ভক্তি হইতে জগন্মাতা এবং জগৎ পিতাকে ভক্তি 
করিতে শিধিতে পারেন । যখন আমর! সেই জগন্মাতা ও জগৎ- 
পিতার সন্তান হই, তখন আর পার্থিব জনক জননী সে তত্তি- 
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গারে থাই পান না--শ্াহার! বুঝি ডুবিয়া যানদ। তখনই ভক্ত 
থার্থ ভগবানের সন্তান এবং সেই সম্তানই ভগবানকে আবদারের 
হিত মা বাপ বলিয়া ডাকিতে পারেন। বঙ্গসমাজ প্রসাদী 
'তে এই দেবভক্তি-রসে মগ্ন হইয়া যাইতেছে, আবার কখন বা 
সই গ্রতিধ্বনিতে সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিতেছে । 
মপ্রসাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তাহার ভক্তিরসে মিশিয়। যে 
ীতধার স্থষ্টি করিয়াছে, তাহা হৃদয়কে উন্মত্ত করিয়া তুলে । 
গান ও পাণ্তিত্য ভক্তিরসে ডুবিয়া যায়, ভক্তিরসই হৃদয়কে প্রমত্ত 
চরে। প্রমত্ত করিয়া দিয়া জ্ঞানের উদ্রেক করে। জ্ঞানে 
গাযাদের চৈতন্য হয় । চৈতন্য আবার তক্তিরসের সঞ্চার করে। 
্ামপ্রসাদ এই সমস্ত রসের আধার ছিলেন। তাহার তক্তি- 
প্রবাহে বঙ্গসমাজ আর্ত । 


বঙ্গলমাজ ভক্তির রাজ্য। 


বঙ্গসমাজ ব্যাস ও বান্দীকির পৌরাণিক তক্তির ধর্শরাজ্য | 
যে রাজ্যে ব্যাস ও বান্ীকির অধিকার, সে রাজ্যে কি আর 
কোন গুরু স্থান পান? ভক্তি ও তত্বজগানে ব্যাস এবং বাঙ্ীকির 
সমান কে? তক্তির মাহাজ্ম্য ও দার্শনিক তত্ব শাগডিল্য এবং 
নারদ অতি পরিষ্কার করিয়া বুষাইয়া দিয়াছেন। ভক্ির ক্রমোন্নতি, 
সংঘষী-সাধনা, ভক্তির পরিপাক ও পরিণতি, তাহাদের তক্তিস্থতে 
অতি পরিপাটারূপে প্রদণিত হইয়াছে । এই তক্তিতৰ ভারত তিন 
আর কোন দেশে এবং হিন্দু তির অবর কোন ধর্মশান্থ্ে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। আর কোন ধর্গ্রণালী ভক্তির রীতিমত 
পথ দেখাইয়া মোক্ষধামে লইয়া যায় না । তারতের এবং হিনুধর্মের 
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এই বিশেষ সম্পত্তি। এই সম্পত্তির শ্বর্ষ্য হিন্দুধন্্র পরিপূর্ণ; 
হিন্দুধর্মের বিকাশ। সেই এশ্বর্য্যরাশি বঙ্গসমাজের প্রত 
ধনসম্পত্তি। বঙ্গসমাজের এত পৃজা-পার্বপ, ব্রত-অনুষ্ঠান এবং এত. 
ধুমধাম কেবল সেই ভক্তিরসের বিকাশ । অন্য দেশে, অন্ত ধশ্খা- 
বলঘ্িগণ এই ভক্তিতত্ব জানেন না ও বুঝেন না বলিয়া, কর্মকাণ্ডের 
এই পুজাপন্ধতি ও পৌরাণিক নিগুঢ় তত্ব-বিকাশের মন্াবগত 
হইতে পারেন না । এই ভক্তিরসে সমস্ত হিন্দুজাতি নিমগ্ন। মহ! 
জ্ঞানিগণও এই পথের পথিক | দেবধি নারদ, গর্গাদি খষি, মহষি 
ব্যাস ও বানবীকি প্রস্থৃতি এই ভক্তিপথের পথিক। এমন সহ 
সাত্বিক সংঘম-পথ আর নাই। তাই এই পথ সর্বসাধারণের 
জন্য উপযোগী হইয়াছে। সামান্তা, নিরক্ষরা গোপীশণ পর্য্যনথ 
এ পথের অনুবস্তিনী হইয়া তরিয়া গিয়াছেন। এ পথের পথিক 
হইতে গেলে, জ্ঞান, মান এবং ধনের আবশ্তকতা নাই; বল, 
বীধ্য ও পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই--প্রয়োন কেবল হৃদয়ের 
সেই হৃদয়বান্‌ ব্যক্তিগণ এ রাজ্যের মহা মহা ধর্দবীর হুইয়! 
গিয়াছেন। পুরাণে সেই তক্ত বীরগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 
অধুনাতন কালেও অনেক তক্ত-মহাবীর জন্মিয়া এই রাজ্য 
আলোকিত করিয়াছেন। * 

এই তক্তির বিরাট বিকাশ, বঙ্গ সমাজের বৃহৎ ধর্মশিক্ষার 
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* চৈতস্ত দেবের ভক্তিলীল! বঙ্গদেশের এক বিশেষ সম্পত্তি | বজসমাজে 
এই লীলার বিশেষ বিস্তার! চৈতন্ত দেবের প্রেমলীল! বঙ্গসমাজকে এক 
অপূর্ব তক্তিরসে মাতাইয়! 'রাধিয়াছে। হিনদুসমাজের আচার-ব্যবহার 
কেমন ভক্তিপধেরই উপযোগী, ““সাহিত্য-চিন্তীয়” ভাহা কথধিং আলোচিত 
হইরাছে। এ প্রস্তাবে কিফিৎ আলোচিত হইল। 
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[দির। ধর্ঘমশিখিবার জন্ত বঙ্স-সমাজকে আর কিছুর এবং আর 
কাহার আশ্রয় গ্রহধ করিতে হয় না। তুমি যদি জ্ঞান ও পাণ্ডি- 
ত্যের গর্ধ করিতে চাও, যদি ইউরোগীয় দর্শনতত্কে মহাপণ্ডিত 
বলিয়া! অভিমান করিতে চাও, তবে যাও, যেখানে হিন্ুধর্শের 
মহা জানবীরগণ বসিয়া আছেন, সেই খানে একবার তাহাদের 
সহিত আলাপ কর-_বৃহস্পতি, * কপিল, কণাদ, অক্ষগা?, ব্যাস 
ও শঙ্করের সহিত আলাপ কর--আল্লাগ কর বশিষ্ঠ, তীয় ও 
জীকুষের সহিত। আলাপে তোমার পাণ্ডত্য-গর্ব খর্ষ করিয়া 
এই তঞ্তিপথের আশ্রয় গ্রহণ কর। এ পথে সংযম শিক্ষা কর, 
সংযমী হইতে পারিলে সহজে দেবত্ব লাত করিতে পারিবে। 
দেবাধি নারদ তোমাকে এই শান্তিপথে আহ্বান করিতেছেন। 


* হিন্দু দর্শন-শাস্তর প্রত,ক্ষ বেদকে অনুমান-্ার! প্রতিপর করে। হিশু 
দাণনিকেরা প্রমাণ ভিন্ন কোন কথা কহিতেন না। প্রমাণ-পধ মাজাইতে 
হইলে নাস্তিবাদের বিশেষ প্রয়োজন | কার?) পূর্ববগক্ষ ন! থাকিলে উত্তর পক্ষ 
মাব্যন্ত হয় না। বৃহ্পতি চার্ববাকবাদে মেই ূরধ্বগঙ্গের ্থষ্টি করিয় দ।শনিক 
প্রমাধ-পথ প্রতিঠিত করিয়াছেন | চার্ববাকযাদ না হইলে দশনশান্্র চুসপপর্ণ হয় 
না| প্রত্ষ-সিল্ধ বেদ"মুলক হিনুধর্স দার্শনিক অনুমান ছ্থাও| গ্রতিথিভ | 


কাব্যে_ধর্মসাধনা। 


নিষ্কাম ধর্ম । 


কিছুকাল পূর্বে বঙ্গসমাজে নিষ্কাম ধর্মের কথ প্রায় শ্রদণ- 
গোচর হইত না। তাহা হিনুশান্ধে ও গ্রধান পণ্ডিত-মগ্ডলী মধো 
নিবদ্ধ ছিল। আর্জিকার দিনে ছেলে-বুড়ো, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, 
অধিকারী-অনধিকারী, শ্ত্রী-পুরুষ, সকলেরই মুখে শুনিতে 
পাইবে- নিষ্ামধর্ম, যোগ, তগবাগীতা ও মুক্তি। আমরা জানি, 
নিফাম ধর্ম ও যোগ, অতি গুরুতর বিষয়। নিষ্কামধন্ম এত উচ্চ 
বিষয়, যোগ এত চূর্ঘট যে, সে সকল কথ! ছেলেখেলা নয়। 
সামান্ত লোকের সহিত গ্রক্কৃত যোগীর আকাশ-পাতাল তেদ। 
মায়ায় সংসারীর সহিত নিফামীর প্রতেদ হিমালয় হইতে 
কুমারী-অস্তরীপ | বিষয় অতি উচ্চ, জিনিষ অতি উত্তম, কিন্ত 
অত্যন্ত হুর্ঘত। নিষ্ধাম ধর্ম শুনিতে অতি মিষ্ট এবং কল্পনাতে 
অতি পবিভ্র, কিন্ত সে মধুর রব দৈববাধীর স্ভায়, আর সে 
পবিত্রতা কবির কর্নার স্তায়। কোথায় আমরা সংসারের ঘোর 
মায়ায় আবদ্ধ, কোথায় খষি-চরিতের নিপরিপ্ত নিষ্কাম তাব ! সে 
ভাব মুদূর শান্তিময় স্বর্গবাসে রহিয়াছে, আর আমরা পড়িয়া 
রহিয়াছি, হুংখময় পৃথ্ীতলে। শ্বপ্নবৎ সে ভাব নিদ্রাকালে সত্য 
বোধ হয়, কিন্তু জাগরণে দেখি, সে হ্বপন আকাশকু্যবং চন্ত- 
ঘোকে মিলাইয়া গিল্নাছে। 
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. এনিকামধর্মের মহা কর্মযোগ ও কর্ণসন্ন্যাস অতি হুঃসাধ্য 
ব্যাগার। শাস্ত্রে পড়িতে বেশ, শুনিতে বেশ কিন্তু কয় জন সে 
যোগে সিদ্ধ হইয়াছেন? দশ বিশ হাজারের মধ্যেও একজন 
নি্ষামী হইতে পারেন কি না সনেহ। কিন্তু ন। পারিলেও আদর্শ 
থাকা চাই। সেই আদর্শ ব্যাস তগবদগীতায় দিয়! গিয়াছেন। 
সেই আদর্শের দিকে ধাহারা সমাজের দৃষ্টি ফিরাইয়া৷ দিয়াছেন, 
তাহারা সমাজের পরম মিত্র। এখন আমরা দেখিতে গাই- 
তেছি, আমাদের লক্ষ্য কত উচ্চ! সে আদর্শে উঠিবার 
সোপানও ব্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের 
সোপান সকাম প্রবৃত্তিপথ। এই সকাম প্রবৃত্িপথের পধিক 
সাধারণ লোকসমাজ ও নংসারী জনগণ । তাহাদের জন্যই 
বিস্তারিত পুরাণ-শাসন্ত্র। গীতা এক খানি, পুরাণ আঠার খানি । 
কারণ, প্রাকৃত জনগণের সংখ্যাই অধিক। সেই প্রাকৃত 
জনগণের বিতিন্ন রুচি-অন্পারে বিভিন্ন প্রব্ত্তিপথ প্রদর্শন করাই 
বিস্বত ও বছবিধ পুরাণের উদ্দে্ত | 

আমরা যে সকাম সংসার-ধর্মে অধিঠিত, প্রবত্তিপথের যে 
বিশাল রাজ্যে আমর! পরিবৃত, অগ্রে আমাদের তাহার সমুদয় 
ভাব তন্ন তন্ন জানা ও বুঝ! আবশ্তক'। কিন্তু তাহা না করিয়া 
আমরা যাই, নিষ্কাম-তব্বের অদ্থেষণে | যাহা আমাদের সতত 
অনুষ্ঠেয়, যে ব্যাপারে আমর! লর্ধদা ব্যাপৃত, সে সমস্ত বিষন্ন 
আমরা তুচ্ছ করিয়াছি, করিয়া যাহা হয় ত আমরা কখন লাভ 
করিতে পারিব না, তাহা লইয়া! একান্ত ব্যন্ত। তাহারই 
আলোচনা দ্বিন-রাত। কিন্তু যাহার আলোচনা দিন রাত কর! 
আবন্তক, তাহা পড়িয়। রহিল) পড়িয়া রহিল এমত ভাবে, ষেন' 


২০৫. কাব্য-চিস্ত। | 
তাহার সহিত আযাদের কোন সম্পর্ক মাই। পকাম ক্িয়াকস্তাঠ, 
প্রায়শ্চিত্ব-তব, তক্তি-সাধক শ্রাদ্ধ তর্পণাদির অনুষ্ঠান, শালগ্রামাদি 
দেবপুজা, বার, বত ও পার্বণ, এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা সর্বদাই 
ব্যাপৃত,অথচ এ সমন্ত বিষয়ের অর্থও প্রয়োজন কি, কেহ জিজ্রাসা 
করিলে আমরা একেবারে নির্ধাক। ক্রিয়াকলাপ ও দেবপৃজ্ঞা- 
দির রহমত ও অর্থ বোঝে না বলিয়া অনেকে তাহা ছেলে-খেল। 
বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই ভক্কি-পথ 
ও নিষ্কামধর্ধের সোগান। 

তগবগগীতা, যোগবাশিষ্ঠ, শিবসংহিতাদ্দি পাঠ করিয়া ভকতি- 
পথের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য । কিন্তু সেই 
সমূদয় শান্ত্রালাপের সহিত পুরাধাদি পাঠ করাও বিশেষ কর্তব্য! 
আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়-_শা্চিল্য-বিদ্যা, পুরাপ, স্্বতি 
ও ব্যবহার-শাস্্াদি । তাহাদের আদর অগ্রে; অগ্রে এই জন্য 
যে, তাহাদের ঘহিত আমর! নিকটসম্বন্ধে আবদ্ধ। উচ্চাধিকার 
জন্সিলে তখন উচ্চ বিষয়ের আলোচনা । অগ্রে আমাদের গৃহে 
ও তৎপার্থে কি আছে তাহ জানিয়া তবে দুরের সম্বাদ লওয়া 
উচিত। সর্ববিধয়ে আমরা এইন্প অনভিজ্ঞ। নিজ তারতের 
বিষয় আমন কিছুই জানি 'না, কিন্ত সুদূর ইংলগ বা আঘেন্বিকার 
খবর আমরা ভাল জানি। ধর্ালোচনা-সম্বন্ধে ঠিক আমরা 
তাহাই করি। 
॥, এক্ষণকার ইংরাজী-শিক্ষিত কতবিদ্য জনগণের নিকট লকাৎ 
ধর্মাকঠানাদি তত আদরদীয় নহে। তাহাদের চক্ষে নিষ্কা 
ধর্শের মাহাত্থ্য অধিকতর । ভাহান্নের অভাব কেবল সেই ভক্ি, 
যে তিক লাহায্যে মিফষান পথে উঠিতে পার! যায়। নিফাষ 
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শের মূল যাহা, তাহাই নাই। নিফামধর্ণ ত মুখের কথা নয় 
যে,সে ধর্ম কিএবং তাহার গ্রক্কতি কিরূপ, তাহা জানিতে 
গারিলেই চিত্ত অমনি নিষফামতাবে পরিপূর্ণ হইবে? দৃঁচ 
ঈশ্বরান্থরাগই নিষ্ষাম ধর্শের মূল। অনুরাগ কথন মৃতের 
কথায় উদয় হয় না। ভালবাসা, প্রীতি, কি দয়া বলিবা 
মাত্র উপস্থিত হয় না। জোর করিয়া কেহ কাহাকে 
ভালবালিতে পারে না। সংসারে সামান্ত বিষয়ে যাহা লত্য, 
ঈশ্বর-সম্বন্ধেও তাহা সত্য। যাহা দেখিতেছি, শুনেতেছি, 
স্পর্শ করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে যে কথা খাটে, অতীন্ধিয় 
বিষয়ের প্রতি ত সে কথা অধিকতর খাটে । যাহা দেখি- 
তেছি, তাহাকে যদি আমরা মমে করিলেই ভালবাসিতে না 
পারি, তবে যাহা কোন হন্জিয়-গ্রাহ নহে, ক্ঞাহাকে কিরে 
ভালবাসিতে পাবিব? যাহা দেখিতেছি, তাহাফে যত শীঘ্র 
তালবাষিতে পারি, অবৃষ্ঠ পদার্থকে তত শীঘ্র ভালবাসিতে 
পারি না। এজন্ত, হিন্দুধন্মনে ও হিন্দু আচার-ব্যবহারে 
অগ্রে সাক্ষাং দেবতা ম্বরূপএগুরু, পিতা, মাতা এবং (ভ্রীর 
পক্ষে) পতিভক্তি শিক্ষা দেয়। যিনি সাক্ষাৎ দেবতা পিতা- 
মাতা বা পতিকে ভালবামিতে না পারেন, তিনি অসাক্ষা 
দেবতাকে কিরপে ভালবাসিবেন? অসাক্ষাংকে হুস্পট 
ভ্ানপ্রভাবে সাক্ষাৎ উপলব্ধিন্ূপে গ্রতীত করিতে হইবে । তাই 
ঈশর-তক্তি উদয় হইবার পূর্বে, ঈশ্বরের এশ্বধ্যস্তান লাভ করা 
একাস্ত আবশ্বক। সেই জ্ঞান এরপ হওয়। চাই যেন, অন্তদৃণ্টিতে 
ঈশ্বর সাহার শাক্ত মূর্তিতে সর্বদাই জাঙল্যমান থাকেন। 
শুদ্ধ জাজল্যমান নয়, অতি মনোহর মূর্ধিতে জাব্বল্যমান থাকেন । 
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এই ঈশ্বয়প্রীতি জম্মিবার পূর্বে আমাদের কি কি চাই, অথ : 
আমর! বলিতেছি। 
চিত্ত-শুদ্ধি। 


প্রবৃত্তি-পথে লৌক কেবল এঁহিক সুখেরই অভিল্াষী থাকে । 
এই প্রবৃত্বি-ন্লোতকে এহিক সখের দিক হইতে পারত্রিক সুখের 
প্রতি প্রথমে নিয়োজিত করা৷ আবশ্বক। অভ্যাস-বশতঃ ক্রমে 
পারত্ধিক সুখ-লক্ষ্যও তিরোহিত হয় এবং ধর্শ-কর্ণে মনের 
আনন্দ দ্ন্মে। তখন ধর্দ-কর্ম সহজ ও অত্যন্ত হইয়া আইসে। 
ধর্ম-কর্শের সঙ্গে সঙ্গে চিততগুদ্ধি সাধন কর! অত্যাব্ক | 

চিত্শুদ্ধি লাভার্থ বঙ্গসমাজে দ্বিবিধ প্রশস্ত পথ নির্দিউ 
আছে-_এক বিধ শাক্তের পূজার ব্যবস্থা, অন্য বিধ বৈষ্ণব রাগ- 
মার্গ। আমাদিগের মুনি খধিগণ জানিতেন, জনসমাজ নানাবিধ 
রুচি-বিশিষ্ট লোকসমূহে পরিপূর্ণ । নানাবিধ রুচির পক্ষে এক- 
মাত্র পথ স্থখসেব্য হইতে পারে না। নানাবিধ রুচির উপযোগী 
বিভিন্ন সাধন-পথ চাই। এজন্ত হিন্দুসমাজে যেমন নানাবিধ 
মু্তিপুক্ষা প্রচলিত, তত্রপ নানাবিধ সাধন-পথও প্রচলিত 
অন্তান্ত ধর্মে নানাবিধ সাধনপথ নাই বলিয়া অন্তান্ত ধর্মাবলঘী 
জনসমাজের ধর্ম-নিষ্ঠা ও তক্ষিরাগ তত প্রবল নহে। এজন্য 
হিন্দুসমাস্থ প্রাকৃত জনগণ অন্ত ধর্থায় প্রাকৃত জনগণ অপেক্ষা 
অধিকতর তক্তিশীল ও শান্তন্বতাব। নিজ নিজ প্রবৃতি-অনুসারে 
চিন্দগণ ধর্মসাধনপথ অবলম্বন করিয়া স্বধ্্-পালনে চিরদিন 
ব্রতী থাকেন। সেই পথে ফিমি অন্ুপ্রাগের বৃদ্ধি করেন, তিনিই 
ক্রমশঃ ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইতে পারেন। সেই জন্য ব্যাস পুজার 
সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গর্শীচার্যযা্ি শ্রধণ, মনন, কীর্তন ও হরি 
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কথাদিতে অনুবাগের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্ত- 
দেব পূর্বতন শাক্তবঙ্গে বৈষ্ণব-সাধন গ্রতিঠিত করিয়া তক্তিগথ 
প্রশ্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত পথের সম্যক আলোচনা 
হওয়া এক্ষণে একান্ত আবস্ক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, এইরূপ 
একটি পথের পথিক না হইলে আমরা কখন তক্তিতে সমৃন্নত 
হইতে পারিব না। | 

ষেপথের পথিক হও না কেন, চিত্তশুদ্ধি সাধন করিতে 
হইলে হিন্দুধর্ম ছুই বিধ শুদ্ধিপথ গ্রহণ করিতে হইবে_ দৈহিক 
ও মানপিক শুদ্ধি। ইন্্রিয় বশীভূত না করিতে পারিলে মানসিক 
গু্ধি সঞ্জাত হয় না। ইন্রিয়গণের প্রাবল্য হাস করিবার জন্য 
আহারের ও অপর বিষয়ের শারীরিক নিয়মাদি আবশ্বক। যিনি 
শুদ্ধাচার হইতে পারেন, তাহারই ইন্দিয়-দমন স্ুসাধা হয়। শুদ্ধা- 
চার পবিত্রতা-সাধনের পরিষ্কত পন্থা । গ্ুদ্ধাচারে থাকিলে একদা 
দ্বিবিধ নির্ঘূলতা সংসাধিত হয়। তাহাতে শারীরিক গুদ্ধি-সাধন 
এবং ইন্রিয়দমনের সছুপায় হয়। কারণ, যিনি দৈহিক শুদ্ধচারী, 
হার রুটি ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইতে থাকে । কুচি বিশুদ্ধ হইলে, 
অবিশুদ্ধ স্বেচ্ছাচার ও পাপের মলিনতায় জমশঃ অরুচি জনে । 
এই স্বেচ্ছাটার ও পাপমলিনতা। নিশরণ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়”: 
বশ ও রিপু-দমন অত্যাক্ক হইয়! উঠে। এই শুদ্ধাচার, আর্য্য- 
রীতি ও ধর্থশান্্র-নিদ্িউ দেশাচারানুযায়ী হইয়া চলিলে 
হসম্পন্গ হয়। আম কাল যেচ্ছাচারে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে ॥, 
সেই সমস্ত য্েচ্ছাচার আপাততঃ হুখ-সেব্য বলিয়া গ্রতীতত হইতে 
পারে, কিন্তু তদ্দার। হন্জিয়াসক্তির গ্রাবাল্য জন্মে এবং শারী- 
রিক হুমিয়মের অভ্যাস হইয়া আইসে। সুতরাং মনেঙ্ছাচার 
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চিতশুদ্ধির ঘোর অন্তরায়। আর্ধ্যধর্মের সাধন-পথ নিত্য & 
নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সমন্তের উপর নির্ভর করে। এই সমস্ত নিতা- 
নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সুসম্পর্ন না হইলে শুদ্ধাচার-সম্পন্ন হওয়। 
যায় না। আর্ধা ্রীত্যন্থুয়ায়ী চলা এজন একান্ত আবঙ্টক। 
এই শুদ্ধাচারে তক্তি-পথ আরব হয়। যিনি আর্ধ্য শুদ্ধাচার 
পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিলাতের আশা করেন, তাহার আশা 
সুরাশা মাত্র। গোড়া কাটিয়া আগায় জলসেচন করিলে কোন 
তক্চজ্রন্মিতে পারে না । এজন্য তক্কি-পথের তিত্তি-স্বরূপ আর্য ধনে 
আগ্রে অন্তব্ণাহ গুচির নিয়মাদি নিয়োজিত হইয়াছে । যিনি 
ভক্তিপথে উঠিতে চান, ষ্টাহার শুদ্ধচারী হইয়া থাকা অগ্রে 
কর্তব্য । এই শুদ্ধীচার হইতে ভক্তি-পথের তপস্তা আরন্ধ হয়। 
মনের মালিন্ত দুর করিতে না পারিলে ভক্তির উদয় সম্তা- 
বিত নছে। এই মনোমালিন্ত অজ্ঞান ও পাপাসক্তিসস্তৃত। যত 
দিন পাপাসক্তি থাকিবে, তত দিন মনোমালিন্য অনিবার্ধা। 
মালিন্ত বিদুরিত হইলে যখন চিত্তের পবিত্রতা ঘটে, 
তখনই ঈশ্বরের পবিত্র মুত্তি তাহাতে প্রতিভাত হইতে পারে, 
প্রতিভাত হইবে যেমন স্বচ্ছমুকুরে নূর্ধযালোক | সেই পবিত্র 
মুত্তি হিন্দু্ঘঘির দেখ দেবী-_দেখী সরস্বতী, লক্ষ্মী, ভগবতী-_দেব 
গাম হ্নদরের মদনমোহন প্রেমষয় রূপ এবং শিবষয় মহাদেবের 
বিশদ ও শান্ত মুখ-মাধুবী । অগ্রে চিত্র-মালিন্ত দুর্ন না করিয্পা 
যিনি ভক্তি-সঞ্চারের আশ! কয়েন, ত্রাহার আশা নিতান্ত স্ুরাশা 
বলিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য শাগ্ডিল্য ধষি হিট্ধি 
লাধন-পথ নিদ্দিউ করিয়াছেন । বুদ্ধি মালিন্য দুর করিবার 
নিমিত জানের আবশ্যকতা 'এবং হৃদয় হইতে পাপাসক্তি 
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করণার্থ গৌনীতক্তিমুলক নানাবিধ অনুষ্ঠানের আবশ্তকতা । 
নের পরিপাক না হইলে ভগবদ্ধিষয়ে মনেহ বা অজ্ঞান- 
£ নিবন্ধন মালিন্স যায় না, এই মালিন্ত না যাইলে 
বরের স্বরূপ ছধি মনে উদয় হয় না। তব্রপপাপের 
প্রায়শ্চিত্ত * এবং নানাবিধ পুণ্যামুষ্ঠান না|! করিলে 
ধন পাপাসক্ি বিনষ্ট হয় না। শ্রবণ, মননাদি দ্বারা এই 


স্পা কত কালা 





৯. পাতা? পিজা পাী সপ পাল সাপ পপ 


+ (হিনুশান্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্তের অন্তরঙ্গ-সাধন বা প্রধান অঙ্গ অনুতপ। 
'র বহিরঙ্-সাধন বা সামাজিক শাসন প্রায়শ্চিত্বের বহিরমুঠান | ।বঙু- 
রাণের ২ অংশ ৬ অধ্যায়ে লিধিত আছে--“পাপ করিয়! যে পুরুষের অনুতাপ' 
নম তাহার পক্ষেই মন্বাদি-কখিত কোনরপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত ; হরি-সংশ্মরণ 
(রম প্রানকশ্চিত্ত 1” অন্তরঙ্গ অন্গুতাপই প্রধান) যেখানে অনুতাপ নাই, সেখানে 
প্রায়শ্চিত্ত বিধি নহে | প্রগাঢ় অনুতাপ হইলেও পাছে পাপী আবার পূর্ধবপাপ 
মাঁচরণ করে, এন্চ্ঠ বহিরঙ্গ সামাজিক অনুষ্ঠান । মন্বাদির শ্বৃতিশাস্ত্রে এই 
গামঞ্জিক অন্ু্ঠান-মুলক প্রায়শ্চিতত-সর্ধ্বমাধারণের জন্ত বিধানিত হইয়াচ্ছে। 
উত্তমাধিকারী বৈধ্বের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি তাহা শ্বতন্ত্র। বিষুঃপুযাণ 
বলেন--্হরিসংস্মরণই পরম প্রায়শ্চিত্ত | হরিল্ময়ণ নহে, “হরিসংশ্মরণ” | 
"নংশ্বয়ণ” কি? যতদিন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মন হইতে পাপপ্রবৃত্তি একেবারে 
না তিরোহিত হয়, তত দিন এবং ততক্ষণ পর্যান্ত অহনিশ হরিন্ময়ণের নাম 
হয়িস্ংম্ময়ণ” | বিষুপুরাণে এইরূপ হরিন্ম্ণই পাপের প্রায়শ্চিত্তকূপে উক্ত 
হইয়াছে । সেইরূপ হরিম্মরণই পত্নম প্রায়শ্চিত্ত । কারণ, এইরূপ হরিশ্রণই 
তপস্তা। প্রারশ্চিত্েরও অর্থ সেইয়প তপন্তা | আঙ্গির শ্তিতে আছে :-. 
_. পশ্রায়ে। নাম তপঃ প্রো: চিত্তং নিশ্চয় উচ্যডে | 
তপোরিশ্সংঘুক্তং প্রায়স্চিমিতি শ্বতম্‌।” 
প্রাঃ শব্দের অর্থ তপস্যা! এবং চিত্ত্শব্ের অর্থ নিশ্চগ | স্বপ্নেশ্য় ৭ 
শাঙিজয-নুত্জের বাধ্াস্থলে তাই বলেন, এইরূপ তপোনিশ্চগার্থক প্রার়শ্চিতই 
মুখ, অন্তপ্রকার কার্ধো বে প্রায়শ্চিত্ত শব ববহৃত হয় তাহা গৌণ 
১৮ 
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দ্বিবিধ মালিস্ত দিরারৃত হইয়া খাকে। এনধপ অন্্ঠান & 
অভ্তানতার নিরদন কত কাল করিতে হইবে? যত কাল না 
চিনতগুদ্ধি জম্মে। একবার, ছুই বার, তিন বার মাত্র করিতে 
হইবে না, যতবার না যত লফল হয়, ততবার করিতে হইবে। 
যেমন যতক্ষণ মা ধান্সের সমুদয় তুষ ক্ষালিত হয়, ততক্ষণ পর্য্য 
তাহার অবঘাত আবশ্যক, তেমনি যতদিন পর্যন্ত না সময 
চিত্তমালিন্ত দুরীকত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সাধনা আবন্ঠক। 
ভক্তির লাধন-পথ এতই কঠিন। নিষ্ষাম ধর্শে আসিবার পছ্ 
এতই হুরহ। 

সর্ব স্থানেই এই মালিন্ত দুর করিবার আবস্তকতা হয় না 
অনেক সরলচিন্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ স্বভাবতই পরিশুদ্ধ ও 
ভক্তিশীল। স্ত্রীজাতির চিত্ত বিশেষতঃ এইকূপ | ই্বরের প্রতি 
অ্রহাদের অচলা শ্রদ্ধা ও তক্তি। তাহাদের মনে ঈশ্বর সম্বছে 
কোন সন্দেহ বা তক উপস্থিত হয় না। ভক্তের নিকঠ তক 
নাই, অবিশ্বাস নাই, সন্দেহ নাই। তাহার চিত্ত স্থির। ঈশ্বর- 
প্রীতি তাহার চিত্তকে সরল করিয়াছে । তক্তি-প্রভাবে 
তাহার কাছে পাগাসক্তি আলিতে পায়ে না। ভগবানের 
কপার প্রতি তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী। সেই রূুপাতে আপনার 
জাঁবন উৎসর্গ কলানেন। তিনি সমন্ত কার্ষোয ঈশ্বরের কপার 
উপর নির্ভর করিয্াছেন। মর্বর বিষয়েই ভগবানের কৃপা 
দেখিতে পাম। এ পৃথিবী তাহার নিকট সোন্দধ্যময়। 
পুরাণে এইনপ স্বাভাবিক তক্তিভাষের গ্রকটন আমর! গোপী- 
গণের ছৃ্টান্তে দেখিতে পাই। যাহাদের ভালবাসা স্থাতাবিক, 
তাহাদের ০ ভালযাসা সঞ্চারের উপায়-নির্দেশ অনাবশ্যক। 
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₹ত এরূপ লোকের সংখ্যা অতান্ত অল্ন। তাহাদিগের জন্ট 
কতশান্ত্র প্রণীত হয় নাই। নিষ্চাম ভাব তাহাদের সহজ-লত্য । 
গিল্য বলেন, এই প্রকার মরল ব্যক্কিগণের শ্বাতাবিক তক্তি 
ান্তরের, পুণ্য-ফল। এর ভাগ্যবান ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল | 
কল লোক যদি সহজেই পুণ্যবান, সাধু, সচ্চরিজ ও ঈশ্বর-নিষ্ঠ 
ইত, তাহ! হইলে আর তাবন। ছিল কি? এ পাপ-পৃথিবী হ্র্গ- 
সে পরিণত হইত। 
ভগবস্তক্তি। 
প্রাচীন কালে হিন্দু ভক্তগণ এতদূর ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন যে, 
ঠাহারা ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বিষয় অধিক চিন্তা করিতেন 
না। তাহারা উশ্বরতাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তীহাকে হস্তামলক- 
বং প্রতীয়মান দেখিতেন। ঈশ্বর লইয়াই তাহাদের চিত্তা, রমণ, 
কীড়। ও আনন ছিল। যে ঈশ্বরকে পূর্বতন খবিগণ মান্ী- 
চক্ষে প্রত্যক্ষবং জাহল্যমান দেখিতেন, তাহার উপাসনাই 
ঠাহাদের সমস্ত জীবনের কার্য ছিল। সেই ঈশ্বরপ্রেমে তাহারা 
এতছ্ুর তোর হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাহাকে শুদ্ধ মানস-প্রতিমা- 
রূপে রাখিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই মানস-প্রতিমার স্থল 
রূপের যোড়শোপচারে পুজা করিতেন। সেই স্থূল মুখি লইয়া 
দিবারাতর রষণ ও আনন্দ করিয়া তবে সন্ভপ্ত হইতেন। 
তত্িল্ন তাহাদের তক্তি ভৃপ্তিলাভ করিত না*। স্থল মুর্ঠিতে 
* হিনুধর্ধে সাকায় উপাসনা দ্বিবিধ-,( সণ ঈশ্বয়েয) মানসিক লুক্্ৰ 
সাফা উপাসনা এবং প্রতিমাদি গুল সাকার উপাসনা | কেবল নিগুণৃ 


পরত্রক্ধ পরমেখরের উপাসনই নিরাকায় উপাসন! | 
তগবগগীতা। ১২ অঃ ১৮৪ | 
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মনসংযোগ অধিকতর হয় বলিয়া তাহার আবশাকতা হইয়া- 
ছিল। সেই মূর্থিময় ঈশ্বরকে তাহার! পুজা করিতেন নিজ্তে 
শিষ্যগণ-সঙ্গে, পরিবার-মগুলী মধ্যে এবং সমাজস্থ জনগণ 
লইয়া। এরূপে পুজা না করিলে তীহাদের আনন্দ জন্মিত 
না। সে আনন্দ কি তাহাদের হৃদয়ে ধরিত? শতধারায 
উৎসারিত হুইয়৷ সর্ধ সমাজে ব্যাপৃত হইত। সর্ব্ঘ সমাঙ্জকে 
তক্তিপধে আনিত। তাই হিন্দুর নিকট মূর্তিপুজার এত গৌরব, 
এত উতসব। ধাহারা পরম ভক্ত, হারা এই মুর্ধি-পুজা ন৷ 
করিয়া থাকিতে পারেন না । তাহা তাহাদের জীবনের আনন 
ও যথাসর্বস্ব। হিন্দু মুনি খবিগণ এই মূর্ডিপূুজার ফল। তাহার! 
প্রথমে ভক্তিপূর্বক স্থল সাকার উপাসনায় সিদ্ধ হইলে মানস 
গ্রতিমার পুজ। করিয়াছিলেন । হুল্ম সাকার উপাসনায় সিন 
হা জ্ঞান দ্বারা নিরাকার তরঙ্গ লাত করিয়াছিলেন। 

গৌদীতক্তি সম্যক্‌ ্রশ্ম,টিত হইলে মূর্ধিপূজায় বিকশিত হয়। 
তক্তি যখন চরম সীমায় আইসে, তখন তাহা সগ্ডণ ভগবানকে 
ধ্যানে প্রত্যক্ষ দেখে । সেই প্রত্যক্ষের ফল ভগবানের শাক্ত- 
শরীর ও দেবমুর্ধি। যে দেবমু্তিপুজ! ভক্তির পরাকাষ্ঠায় গ্রকটিত 
হইয়াছে, সেই মূত্তিপূজা৷ আবার ত্তি-বৃদ্ধির সাধন। যাহা তক্কি 
হইতে গ্রহুত, তাহাই তক্তিতে লইয়া যায়। তাহা সেই তক্তিতে 
লইয়া যায়, যবে তক্তিতে উপনীত হইলে মানব ঈশ্বর-সর্বন্থ হয়েন 
এবং ঈশ্বরে সর্ধকর্মফল ও প্রাণ-মন সমর্পণ করেন। হিন্দু যখন 
এই অবস্থায় উপনীত হন; তখন তাহার নিম্পহুতা হয়। 
নিম্প হত! হইলেই নিফাযভাব ম্বতই সম্ভূত হয় । 

নিষ্কাষভাব পরাতক্তিতে লইয়া যায়। পরাতক্তিই জান্বতি, 
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রতিই মোক্ষে বা ব্রদ্মপদলাতের পূর্বাবস্থা। আত্মরতির 

ঘ হইলেই জীবের যোগ্ষসাধন হয়। যে পরাভক্তি এইরূপ 

ক্ষসাধক তাহা কিন্প? পরাতক্তি চিত্তের প্রবল ঈশ্বারুরাগ। 
] 


গিল্য বলিয়াছেনঃ- 
"সা পরামুরজিরীশ্বরে ।” 
এই হু ছারা শাণডিল্য পরাভক্তিকে গৌীত্জি হইতে প্রতি 

য়া দিলেন। * তাহার মক্তে পরাভক্তিই তক্তি নামের 
[গা । গৌধীভক্তিকে তিনি শ্রদ্ধ।' নাম দিয়াছেন। কিন্ধ 
চরাচর শ্রদ্ধাও ভক্তি বলিয়া অভিহিত হয়। এজন্য আমরাও 
নেক স্থলে এই গ্রন্থে দেই অর্থে তক্তি-শন্দ ব্যবহার করিয়াছি। 
সযাহা হউক, শাগ্ডল্য বলেন, ভক্তি কেবল আরাধ্য ঈশ্বরে 
পবল অনুরাগ । তাহ! ইচ্ছা করিলেই সমুংণন্ন হয় না। 

ও এই হত্রে একদ। গৌন গু নাতি ভেবে হিবিধ তকতির জক্ষণ প্রত 
ইপসাছে। গৌনীতক্তি কি? স-পরা্ুরিরীশ্বরে; তাহ! ঈশ্বরে পরামু রতি 
প্যতক্তি কি? সাপন্ন,_মনুরঞ্িরীস্বরে। পরাত্তক্তি ঈশ্বরে অনুরক্তি। এই 
£ত্রের এই ছিবিধ পাঠই স্সঙ্গত বলিয়া তাহা! একদা ঘিবিধ ভঞ্তিরই লক্ষণ 
বপে হুত্রিত হইয়াছে। ঈশ্বরের এঁশ/-জ্ঞানের পর যে ঈশ্বরে যতি হয়, তাহাই 
গৌনীভক্তি এবং 1পট্ীম জ্ঞানোদয়ে যে আল্মরতি জন্মে, তাহাই পরাপক্ি | 
পেশ বলেন, এই পরাভদ্তির লক্ষপই শাগিল্যানুমত এবং পরাতক্ষির 
লক্ষণ করাতেই তাহাকে গৌনতক্তি হইতে প্রতিন্ন করা হইয়াছে? 

বপ্লেখর বলেন, এস্থলে “অনুরক্তি" শজ্ের বিশেষ অর্থ আছে। অন্ধ 

শের অর্থ পশ্চাৎ| আরাধ্য ঈশ্বরে রাগী ৰা প্রগাচ প্রীতি কেস আরাধ্য 
বিষয়ক জানের পরেই জন্মে | আগ্রে জ্ঞান) তংপরে ঘে প্রগাঢ় রাগ জন্মে, 
তক্কি। জাল দ্বিবিধ-সামান্ক ও গরম জ্ঞান | হামাস জ্ঞানের পর যে রাগ 
তাহাই গৌনীতক্ষি বা শ্রদ্ধা। পরম জানের পর হে রতি তাহাই পরা ব! 
আত্ধয়তি 
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ঈশ্বরে দৃঢ়াইরক্তি অনেক সাধনার ফল। গীতা বলেন, অন: 
অনেক সাধন! করিয়াও সফল হয়েন না । যাহা এত সাধনা 
ফল, তাহা কি শুদ্ধ মুখের কথা? না, শ্রবণ করিলেই তারা 
হয়ে উদয় হইবে? চিরদিন, প্রতিদিন সাধনা কর, তবে যদি 
ঈশ্বর কপা করেন। অন্থবাগ-বলে ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত প্রবন 
ভক্তির উদয় হয় না । নারদীয় তক্তি-সুত্ধে শাছে £-_ 
“মহীত্বাগণের কৃপা বা! ভগগবাদের কৃপাদৃষ্টি ভক্তির মুখ) সাধন |” 

সেই কপাকণ! লাভ করিতে হইলে অনেক সাধনা করিতে হয়. 
সাধুগঙ্গ ও দেবসঙ্গই তাহার প্রধান সাধম। সর্ধদ! লাধুসগে 
থাকিতে থাকিতে, দেবসাধনা কত্সিতে করিতে তবে ক্রমে ভক্তি 
সঞ্চারিত হয়। তক্ভির সধণর না হইলে মিফাম ধর্ম কখনই 
সাধ্য হইতে পারে না। ঈশ্বর-কামনা ব্যতীত অল্প কামন: 
বণন মনে স্থান না পায়, তখনই হৃদয়ে নিষ্কামভাবের সঞ্চার 
হইতে পারে। শুদ্ধ ঈশ্বর-কামনায় জীবনোতসর্গ তখন ঘটে, 
যখন মন হইতে অন্ঠান্ত কাষনা তিরোহিত হয়। সামান্ত ঈশ্বরাম- 
রাগে মনের এ অবস্থ। সন্তাবিত নহে। সেই অনুরাগ প্রবন্ 
করিতে হইলে যাহাতে কর্মসন্যাস ঘটে এরূপ সীধন! করা চাই, 
মায়াময় সংসারধর্থে কন্ধ-সন্্যাস ঘটা বড় সহজ কথা নহে। 
ইচ্ছ। করিয়া কর্ণত্যাগ করিলে কর্ধ-সন্ন্যাস ঘটে না) কিন্তু যখন 
কর্ম আপনা-আপনি পরিত্যক্ত হয়, ভখনই কর্ম-সন্্যাল ঘটে । 
এইচ্ছ। করিয়া সংসারবিরাগী হইলে কি মনের বাসনার অবলান হয়? 
হৃদয়তর! বামনা অতৃপ্ত থাকিলে কি কেহ বিরাগী হইতে পানে? 
এ জন্য প্রাচীন হিন্দু শিক্ষা-গ্রণালীতে অগ্রে ব্রহ্ষচর্ষ্যে সংযমী 
হইয়। জ্ঞানানুশীলন করিতে হইত। তৎপরে সংসারাশ্রমে হৃদয়ের 
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সমস্ত প্রবৃত্তির উন্মেষ সাধন করিতে হুইত। সঙ্গে সঙ্গে বরাবর 
সংঘম-নিঘম অভ্যাস করা চাই। তবেই, হৃদয় ও মনের 
পূর্ণান্থমীলন ন। হইলে হিন্দুমতে মানবের, শিক্ষা! সম্পুর্ণ হয় না। 
সংযমী হইয়া সংসার-ধর্শে প্রবৃতির ৃপ্িাধন করিতে পারিলে 
তবে কামন! ত্যাগ করিতে পারা যায়। কামনা পরিত্যাগ 
কর! বহু অত্যাসের ফল। অভ্যাস করিতে করিতে তবে 
লোক ক্রমে ক্রমে কর্খফলত্যাগী হইয়। ঈশ্বরে সর্বকর্ম-ফল 
সমর্পণ করিতে পারে । মনের ঘখন এই অবস্থা হয়, তখন 
সাহার কর্ম-সম্যাল ঘটে। কর্ম-সন্যাপীই যথার্থ বৈরাগী । 
কর্ম-সরান ঘটিলে সংসারধর্দে ব্বতই বিরাগ জন্মে। সংসার- 
ধর্শে বিরাগ জন্মিলে সে ধর্ম সুক্ষমূপে কখনই সম্পন্ন হইতে 
পারে না। তাই সে ধর্ম নুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্ত অগ্রে 
সংসারীকে প্রবৃত্বিপথের পথিক হইয়া থাকিতে হয়। এই 
প্রতনতি-পথের পথিক হইয়া সকামতাবে ধশ্মানুষ্ঠান সকল 
সম্পন্ন করিতে করিতে যখন সংসারীর বয়োরৃদ্ধি-সহকারে 
ক্রমশঃ ভক্তির পরিণতি ঘটে, তখন তিনি নিজেই সংসার 
বিরাগী ও ঈঙ্বরাগুরাগী হয়েন। ঈশ্বরানরাগের সঙ্গে লঙ্গে ভকের 
ংসার-বিরাগ উপস্থিত হয়। প্ররত্তি-পথের অনুষ্ঠানাদি করিতে 
করিতে সংসারীর বখন প্রকৃত তক্তির উদয় হয়, তখন তাহার 
কলি-ভোর, যৌবন ও প্রৌড়ের প্রায় শেষ, যাদ্ধক্যের উপক্রম । 
সে সময়ে সংসার-বিরাণী ও ঈশ্বয়ানুরাণী হওয়াই উচিন্ত। 
বার্ধফ্যেও হিনি ঈশ্বরানুরাগী না “হন, তাহার ধর্ণনূষ্ঠান সকল 
বিফল হইয়াছে । তৎপূর্বে যিনি ঈশ্বরাহ্থরাগী হইতে পারেন, 
সাহারই ধর্থানুষ্ঠান যখার্ধ ফলগ্রহথ হইয়াছে । নিতান্ত পক্ষে 


২১২ কাব্য-চিন্তা | 


বার্ধক্যে একান্ত ঈশ্বরানূরাণী হওয়া চাই। তজ্জন্য হিন্দুধর্শের* 
নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম-কর্মাদির নিয়ম । এই নিয়মাদি স্চার- 
রূপে গ্রতিপালিত হইলে তক্তিসঞ্চারেরই কথা । কোন কোন 
স্থলে তাহা ঘটিয়াও থাঁক। যে স্থলে তাহা না ঘটে, সে স্থলে 
পৌরাণিক জ্ঞান যথারীতি অর্জিত হয় নাই এবং ধর্মানুষ্ঠানাদি 
যথারীতি নুসম্পন্ন হয় নাই। যথারীতি সুসম্পন্ন হইবার জন্য 
তাহাতে নিষ্ঠ! ও শ্রদ্ধা চাই। যাহাতে এই নিষ্ঠ। ও শ্রন্ধা জন্মে, 
অগ্রে তাহার শিক্ষা ও তরিবদের প্রয়োজন । 

এই সমন্ত সোপান ধরিয়। গেলে তবে ক্রমে ঈশ্বরান্থুরাগ সঞ্জাত 
হইতে পারে। সংসার-ধন্মের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরান্রাগ যাহাতে 
জন্মিতে পারে, এইরূপ গঞ্থ! হিন্দুধর্ম ব্যবস্থিত হইয়াছে। গৃহীর 
যত দিনে ঈশ্বরানুরাগ জন্মিবে, তত দিনে তাহার পুত্র পৌত্রাদি 
মানুষ হইয়। সংসারী হইয়। আপিবে। * তজ্জন্ত হিন্দুশান্তে পুভ্র- 
কামনা । পুক্রগণ গৃহীকে সংসার-বন্ধনরূপ পুল্লাম নরক হইতে 
পরিত্রাণ করেন। পুক্লাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গৃহী 
ঈশ্বরাম্থ্রাগের পরিণতি সাধন করেন। গৃহী তখন বানপ্রস্থ। 
নিষ্ধামী হইয়! গৃহী তখন সংসার হইতে অপহৃত হয়েন। সুতরাং 
বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে, সকামের পরিণতি না হইলে নিষ্কাম 
তাবে আমা যায় না । আশ্রম-ধর্শের ও ভক্তিমার্গের কল্পনা এই। 
এখন আর চারি আশ্রম-নিয়ম নাই বটে, কিন্তু এক সংসারাশ্রমেই 
সবঙ্গ নিয়ম পালন করা যাইতে পারে। 


* সাধারণ সমাজের অন্ত এই নিযম। ছুই চারি জন এই নিয়মাতিরিক্ 
হইলে তাহাদের কখ। ধর্তব্য নছে। তাহার নিয়মের .নিপাতন। সকল 
নিয়মেই নিপাতন আছে। সাধারণের জনই শান্ীয় ব্যবস্থা । 


কাব্যে ধন্মসাধনা | ২১৩ 
সকাম-ধন্ম | 


এই সকাম ধর্মে হিন্দু পরিপু হইলে তবে তিনি নিষ্ষামী 
£ইতে পারিবেন। ধর্খের জন্য হিন্দু সকাম| দেবত্বের জন্ত হিন্দু 
পকাম। হিন্দুর ধনকামন।, যশোলিপ্া প্রস্ৃতি সমস্ত কামনাই 
ধর্শের জন্য । এই সকাম পথে হিন্দুকে পরিচালন করিতে 
পারিলে তাহার ভক্তির উদয় হয়। এই সকাম, হিন্দুর সকাম ; 
আমর! অন্য সকামের কথ। বলি নাই। এই সকাম ধর্মে হিন্দুকে 
সুশিক্ষিত কর। অগ্রে কর্তব্য । সুতরাং সকাম ধর্ঘ-সংরান্ত 
গন্থা্িপাঠ, পৌরাণিক চরিত-কীর্ভন, সাধুসঙ্গ এবং অপরাপর 
আলোচনা ও সাধন। দ্বার। হিন্দুসংসারীকে ভঞ্জি পথে উঠিতে 
হইবে। কিন্ত তৎসঙ্গে সঙ্গে নিফায ধর্মের আদর্শ হদয়-মধ্যে 
জাঅল্যমান থাকা চাই। এই আদর্শ ধরিয়া গৃহী একে একে 
ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ করিতে অত্যাস করিবেন | এই অত্যাস- 
যোগ ব্যতীত নিষ্কাম পথে আস। যায় ন|। প্রবৃত্তিকে অভ্যাস 
দ্বারা ক্রমে নিবৃত্তিমুখী করাই অভ্যাস-যোগ । এই অত্যাস ধর্ম্ানু- 
রাগমাপেক্ষ। ধর্মানুরাগ শ্রষ্কা-সাপেক । শ্রদ্।! তজন1-সাপেক্ষ। 
এ সমজ্তই গৌনীভক্তিমূলক উপালনা | পাপাসক্তি পরিত্যাগ 
করিতে না পারিলে এ উপাঙদগন৷ আরব হয় না। পাপািক্তি পরি- 
ত্যাগের উপায় প্রায়শ্চিত ও আত্মপংঘম। আত্মলংঘমী না হইতে 
পারিলে পুণ্যপথে আসা বায় না। এই সোপান ধরিয়া অভ্যানু, 
করিয়া গেলে তবে তক্তি-যোগে সিদ্ধ হওয়া যায়। মহাভারত 
বলিয়াছেন, রজ ও তযোগুপ-নাশক কর্ণের অনুষ্ঠানই যোগ । 
এই যোগপথে অগ্রলর হইতে পারিলে সান্বিকী তক্তিতে উপনীত 


১৪ কাব্য-চিন্ত। | 

হওয়। যায়। এই যোগম্ারা প্রথমে গৌণীভক্তির উৎপত্তি হয়॥ 
গৌপীতক্তি পরাস্তক্তিতে ক্রষে ক্রমে পরিণত হয়। পরাভক্তিতে 
উপনীত হইতৈ পারিলে তবে ভক্তিযোগে সিন্ধ হওয়া যায়। 
এই তক্তিযোগ-প্ে, অগ্রসর হইলে তবে নিফাষ পথে অগ্রসর 
হওয়া যায়। এই নিষ্ষামের প্রথম সোগান সকাম প্রবৃত্তি 
পথে। প্রবৃত্তিকে ধর্মকামর্নায় প্রত্যাবর্তন করাই সকাম ধশ্ম। 
ইন্দ্রিয়পরায়ণ। প্রবৃত্তি শ্বতাবতই অনিত্য মুখের অভিলাধিণী। 
'মৈই অনিত্য স্থখের অতিলাষকে ফিরাইয়। ধর্শের নিত্য সুখের 
দিকে আনা চাই। বিষয়ের প্রতি বিষদীর যে গ্রগাঢ অস্ুরাগ, 
সেই অন্বাগকে ফিরাইয়। প্রথমে পারত্রিক সুখের দিকে আনা 
চাই। ঈশ্বরের প্রতি তদ্রপ অন্ুরাগকেই তক্তি বলে। বিষয়ীর 
সেই সহজ অনুরাগকে অনিত্য সখ হইতে ফিরাইয়া ঈশ্বরের 
গ্রতি আনিতে পারিলে তক্তি জন্মে। তজ্জন্য প্রবৃত্তিকে গারত্রিক 
স্থখানুগামিনী করাই গ্রাথম কার্য্য। এই কার্য হইতে ধর্ম-পথ 
আরন্ধ হয়। এছিক হইতে পারতিক পথে আসিলেই ধর্ম কর্ম 
আরব হয়। 


গীতোক্ত ধণ্ম-সাধনা । 


আমর! গীতানুসারেই এই সাধন-পধ বিরত করিয়াছি। 
তগবণগীতায় প্রীকৃঞ্চ পরম তক্তির সহিত গৌণী ভক্তিকে বিচ্ছিন্ন 
রুয়েন নাই। কারণ, গৌনী ভক্তির সহিত পরম ভক্তি অতি 
ঘনিঃ হুন্মে আবদ্ধ । গৌন্নী ভক্তির পথ ধরিয়া গেলে তবে পরম 
ভক্কিতে উপনীত হওয়া যায়। গৌনী তক্তির সহকারিতা না 
থাকিলে পরম তি প্রন্ষটতে পারে না। গৌনী ভক্তির শিে 


কাব্যে-ধর্্মসাধনা। ২১৫. 
রম ভক্ষি আছে বলিয়া গোনী তক্তির এত গৌরব । উভয়ে 
ইরূপ দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ। যেমন মুখই দেহের গৌরবন্থল, মুখ 
না থাকিলে দেহীকে চেনা যায় না, দেহের গৌরব হয় না, 
সন্বূপ পরম ভক্তি শেষে আছে বলিয়া ঠান ভক্তির গৌরব 
দ্ধি হইয়াছে । কিন্তু যেমন দেহের ম্ফর্তি নাহইলে আস্ত 
দেশের স্কু্ি হয় না, দেহ নহিলে মুখ তিষ্টিতেই পারে না, তেমনি 
গৌনী ভক্তির অবলম্বন না থাকিলে পরম-তক্ষি দাড়াইতে পারে 
না। এত খনিষ্ট সম্বন্ধ বলিয়া তগবাগীতা তন্থৃতয়কে এক সন্ধে 
সুত্রিত করিস্না বলিতেছেন ০ 

“চতুর্বিব ধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহজ্ঈুন | 
আর্তোজিজ্ঞাহবরর্ধাথাঁ জ্ঞানী চ ভরতর্ষত !” 
গীতা | ৭--১৬| 
“হে অঙ্জন! আর্ভ, জি, অর্থার্থ ও ভ্রানী এই চতুধ্িিধ 
র্ক্তিই গ্ুকৃতি-বশতঃ আমাকে ভজনা করিয়া! থাকে ।” 
এই চতুর্বিধ ভক্তগণের মধ্যে ভ্তানীই মুখ্য, অন্য ত্রিবিধ 
গৌণ। শাঙডিল্যের টাকাকার ন্বপ্রেশ্বর বলেন, যেমন রাজ- 
সমভিব্যাহারে সৈন্ত থাকিলে, সৈন্ভগণের গোরব হয়, তত্র 
জ্ঞানীর সাহচর্য্য বশতঃ ত্রিবিধ ভক্তের প্রাধান্ত হইয়াছে । 
আবার এ কথাও সত্য ঘে, যেমন টৈন্তবল ব্যতীত রাঙ্গা তিটি্চে 
পারেন না, তেমনি এ ত্রিবিধ ভক্তির সাহচর্য বাতীত মুণ্য 
তক্কি সঞ্জাত হইতে পারে না। মুখ্যতক্তি সঞ্জাত হয় কিবূপে 
গীতা তাছার উপদেশ দিতেছে :- 
“কামনাতে ষাহাদিগের বিবেক আচ্ছাদিত আছে, তাহার! 
বাসনার রশীভূৃত হইয়া দেবতাভেদে নিয়মাবলঘ্বনে উপাসনা 


২১৬ কাব্য-চিন্ত] | 


করিয়। থাকে, ধী সকল দেবোপাসক মধ্যে যে যে ব্যক্তি শু 
গুর্ক আমার যে যে মৃষ্টির অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই 
ব্যক্তির অন্তর্যামী হইয়া সেই মুষ্তির উপাসনা-বিষয়িলী অচলা 
রন্ধা আমিই প্রদান্টকরি। পথে এই দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়। 
সেই ভক্ত আমার আরাধন! করিয়! সেই মৃত্তির প্রসাদাং সংক- 
রিত ফল প্রার্ধ হয়। কিন্ধ আমিই সেই মৃষ্তির অন্তর্যামিত্বরূণে 
আসিয়া সেই ফল গ্রাদান করি । এ সকল অল্প বুদ্ধি লোকদিগের 
উপাসন। জন্স ফল অনিত্য, কিন্তু ধাহারা পরযেখ্বরের আরাধন' 
করেন, তাহারা নিত্য পরমানন স্বন্ধপ আমাকে গ্রাপ্ত হয়েন। 
গীতা । ৭ অ, ২*-২৩। 
তবেই দীড়াইতেছে, অর্থার্থাও দ্বিবিধ। একবিধ অর্থাথা 

বাদি অথবা পশর্ধয-স্খাভিলাধী। সেই সুখ অনিত্য । অন্যবিধ 
অর্থাথথী নিত্য সখরূপ ভূখানন্দের অভিলাধী। এই ছিবিদ 
অর্থাথীই ঈশ্বরের ভজন করেন। ঈশ্বরের ভজন] কি উপায়ে 
সিদ্ধ হয়, তাহা ভগবদশীত। উপদেশ দিতেছেন $-- 

বীতরাগ তয়কোধ| মন্ময়। মামুপাশ্রিতাঃ। 

_ বহবোজ্ঞানতপনা গুতা মন্তাবমাগতা:॥ 
যে যা মাং প্রপদান্তে ভাং স্তঘৈব ভজামাহম্‌। 
মম বজ্সনুবপ্তস্তে মৃধা; পার্থ সর্ধবশ; | 
লী; ৪ অ) ১*-১১ | 
'তাহাদের বিষয়াঙ্ুরাগ, ভয় ও ক্রোধ সমস্তই অপগত হইয়া 

থাকে । সেইরপ বিষয়ানুরগ ভয় ও ক্রোধাদি রিপুগণকে বশী- 
তৃত করিতে পারিলে তাহাদের চিত্-স্থর্য্য জন্মে, তখন তাহার। 
জ্ঞান ও তগন্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া মন্তাবপরায়ণ হন। সকাম 
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এবং নিষষাম কর্দের মধ্যে যে কর্ম দ্বারা যে,ব্যেকতি আমার 
পাধনা করে, আমি তাহাকে তঙ্গাারা ফলস প্রদান করি। সকলেরই 
প্রতি আমার অন্ুগ্রহ। ধাহারা দেবতাদের উপালনা করে 
তাহারা! প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা কর্মে ।” 


ধ্রুব ও প্রহলাদ 


এই উপাসনা! কিরপে সিদ্ধ হয়? গীতা বলিতেছেন, জ্ঞান 
ও তপস্যা দ্বারা । আন ও তপশ্যা না হইলে সংশয় ও পাপ" 
মালিন্ত ধায় না। সেই সংশয় ও মালিন্ত দুরীকৃত হইলে তবে 
পবিত্রতা জন্মে । পবিত্রতা না জদ্মিলে তক্তির উদ্রেক হয় না। 
তপন্যা কি? না, সমুদয় ইন্জরিয়াসক্তি ও মনের আবেগ-বশীকরণ। 
মহাতারত বঙ্গিয়াছেন, ব্রক্মতর্ধ্য ও অহিংসা শাদীরিক তপস্যা 
এবং বাক্য ও মনের সত্যম করাই মানসিক তপন্তা । তপস্তা- 
বলে চিত্তস্ির হইলে জীব একান্ত ঈশ্বরপয়ায়ণ হইয়া ত্তাহারই 
প্রসাদে আত্মজ্ঞান লাত করেন। আত্মজ্জান লাভের উপায়- 
স্বক্ূপ তপন্তায় সিদ্ধ হইলে তবে জীব ঈশ্বর-লাতেয় ধবপথে 
আলিলেন। তপন্যার অসাধ্য কিছুই নাই, এ্ন্য তপপ্যাই সিদ্ধি" 
সাতের ফ্রব পন্থা । পবিত্র চিত্বে সেই ধরব পথে অগ্রসর হইলে 
তবে তিনি ভূমাননরূপ “প্রহ্থমাদৎখ” অনায়াসে 'প্রাপ্ত হইতে 
পারেন। সকাম বের তপস্যা! সেই তপন্তা। আর, প্রহ্ধাদের 
তক্তিতে যে ভূমানন ছিল, সেই ভূমানন্দে প্রযত্ত গ্রহলাদ সং 
রের লর্বভয় হুইতে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ধাণ-মুক্তি লাভ করিয়া 
ছিলেন । ফ্রব ধনগ্জয়, প্রহলীদ কষ্ধময়। প্রুধ প্রহ্মাদ এক 
হইলেই মুকিলাত সুনিশ্চয়। 
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২১৮ . কাব্য-চিন্তা। 
বিজুপুরাধাডণত ধব-প্রহলাদের দৃষটান্তে আমরা ভক্তিপথের, 

সকলই নুম্প্ট অঙ্কিত দেখিতে পাই। ধ্রবই গ্রহলাদত্থে উঠিবার 
ফ্রবপথ। সংঘমীর সেই ধ্বপথই তপস্তা । সকাম ভক্তি ফাহাদের 
নিকট আদরপীয়া ন্‌, হারা নিফাম ভক্তির একাস্ধ যাস, 
তাহারা ভাবিয়া! খুন হন, কিরূপে তাহাদের একেবারে নিফাম 
ভক্তির সঞ্চার হইবে । আমরা বলি, নিাম তক্তি সহসা উদয় 
হইতে পারে না। অগ্রে গৌণী তক্তির সাধনা কর, তবে 
নিফাম ভক্তিতে উপনীত হইতে পারিবে। সেই গৌধী ভক্তির 
সাধনাপধ জ্ঞান ও তপস্যা ৷ জ্ঞান ও তপন্যার সাধন-পথে সিদ্ধ 
হইলেই তুমি গীতোক্ত জ্ঞানী হইবে এবং নিছ্াম ভক্তি তোমার 
করতলম্থ হইবে। ঈশ্বরকে যিনি মনোহর শিবশভু বা জামহন্দর- 
রূপে সর্বদা যমোমনদিরে স্থাপিত দেখিতে পান,তিনিই তাহাকে 
অনুক্ষণ পুজা করিতেছেন, তান্ঃনুই ভান-স্পৃহ। সার্থক হইয়াছে, 
ত্বাহারই তপন্তা মফলতা লাত করিয়াছে । সেই সংঘমী ধর্ম 
বীরই এই সংসারের কুকক্ষেত্রে সমত্ত রিপুদলেয উপর বিজয়লাত 
করিয়। তগস্তায় সিদ্ধ হইয়াছেন । তিনিই নিষ্ধামী হইয়া সেই 
হরিহর-পদে সমন্তই সমর্পণ করিতে পারেন। সার্ধক তাহার 
জীবন, সার্থক তাহার তপস্তা, সার্থক তাহার ভক্তি! তিনিই 
সর্বদা ঈশ্বর-পহঘাস-সভ্োগের ভূমানন্দে তোর হইয়া আছেন! 

“যর যোগেশ্বর: কৃকে। যন্ত্র পার্থ ধনুর্ঘর়ঃ | 
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গ্যখা কৃ যোগেশ্বর, যখ! পার্থ ধনুর্ধয়। 

তথ! জয় হুরিষ্য়। এই নীতি জগশ্ময় 1 

মম্পুর্ণ। 


